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প্রথম পরিচ্ছেদ 


কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভা্বর্ষের বৈশিষ্ট্য ও যুগবিভাগ 


বাঙালী ভ্রমণপাগল জাত । হাতে কিছু জমলেই মনটা উড় 
উড়ু করে। উড্ভিত্যা আমাদের হাতের কাছেই, পার্ববর্তী রাজ্য__ 
তাই মধ্যবিত্ত ভ্রমণপাগল বাঙালী তার অজন্তা, মাছুরা অথব! 
মহাবলীপুরম দেখতে যাবার সাধ মেটায় এ পুরী-কোনার্ক-তুবনেশ্বরে | 
কিন্তু কোন একট দেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম-_তা! সে স্থাপত্যই হ'ক 
অথবা ভাক্বর্ষই হক, রসিয়ে রসিয়ে দেখতে হলে একজন ভাল 
গাইডের দরকার, অথবা দরকার একখান! ভাল *নির্দেশক-গ্রন্থের | 
উড়িষ্যার মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য-ভাক্কর্ষের এক অমূল্য সম্পদ ; দেড়শ 
বছর ধরে অনেক জ্ঞানীগুনী পণ্ডিত তা নিয়ে ইংরাজীতে তথ্যবহুল 
আলোচন। করে গেছেন। কিন্ত আমাদের হূর্ভাগ্য, সেসব হুষ্প্রাপ্য 
গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার ভিন্ন পাওয়ার উপায় নেই । ছুশ্প্রাপ্য, তাই 
সেগুলি বাড়িতে নিয়ে এসে পড়বার ব্যবস্থা নেই-_কিস্তু দশটা- 
পাচটার শৃঙ্খলে আবদ্ধ 'শীপনার আমার মত সাধারণ মানুষ লেসব 
গ্রন্থাগারের পূর্ণ স্থযোগই কি ছাই নিতে পারি? উডিস্তার উপর 
সহজলভ্য ভ্রমণ-কাহিনীও যথেষ্ট আছে-_বাংলাভাষাতেই__কিস্তু 
তাতে কাহিনীর খাদই যেন বেশি, যথার্থ নির্দেশনার অভাব । নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভূবনেশ্বরের অন্প*খ্যাত কয়েকটি 
প্রাচীন মন্দির খুঁজে বার করতে আমাকে হিম্সিম খেতে হয়েছে। 
প্রাচীন গ্রন্থে, বর্ণিত কোন কোন শিল্প-নিদর্শন অন্বেষণ করতে গিয়ে 
যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে আমার- স্থানীয় গাইড, পাণ্ডা অথব। 
রিকৃসা-ওয়ালার দল ঠিকমত নির্দেশ দিতে পারেনি । 

একটা কথা । সেটা সর্ধপ্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। 


কলিঙ্গ-১ 


সেটা অধিকারতেদের কথা । আমার শিক্ষা বা পেশা কোনটাই এ 
কাজের সহায়ক নয়। তবু এ-কাজে অনধিকার প্রবেশ করেছি 
শুধুমাত্র এই কারণে যে প্রকৃত অধিকারীরা এ জাতীয় গ্রন্থ 
রচনায় অগ্রসর হ'য়ে আসছেন না। ভারতবর্ষের অমূল্য স্থাপত্য 
ভাস্কর্ষের উপরে ভারতীয় ভাষায় রচন। অতি সামান্ত ; ইংরাজীতে 
ইতিপূর্বে যা লেখা হয়েছে তাও শুধুমাত্র পুরাতত্ববিদদের জন্য-_ 
আমার-আপনার জন্য নয়। ইদানিং যা লেখ হয়েছে বা হচ্ছে তাও 
অধিকাংশ ডকৃটরেট পাওয়ার উদ্দেশ্টে-_ সাধারণ রসপিপাস্থ 
পাঠকের জন্য নয়। এ রচনাটি আমি বিশেষজ্ঞ গবেষকদের জন্য 
লিখিনি। আবার ধার! শুধুমাত্র পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে ও-পথের 
পথিক হতে চান, অথবা ঘৃপিঝড়ের মত সব কয়টি বুড়ি-ছুঁয়ে 
ক'লকাতায় এসে গল্প করতে চান যে কোন কিছুই তার৷ বাদ দেননি 
-ঠিক তাদের জন্যও নয়। এ তিন শ্রেণী বাদেও আমার নজরে 
আর এক শ্রেণীর পাঠক ধরা পড়েছেন । তার! একটু খুঁটিয়ে দেখতে 
চান, বুঝতে চান, শিল্পরসের দিকে তাদের স্বাভাবিক একট কোক 
আছে অথচ দরদী নির্দেশকের অভাবে তার! ঠিকমত রসাম্বাদন করে 
উঠতে পারেন না বলে ব্যথিত হন। সেই মধ্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
ত্রমণপাগল রসপিপাস্্র বাঙালী পাঠকের জন্যই এ রচনা । এবং 
তাঁদের জন্য, ধারা শারীরিক কারণেই হ'ক, অর্থনৈতিক কারণেই 
হ'ক স্বচক্ষে এগুলি দেখে উঠতে পারছেন না! ছারপোকা অধ্যুষিত 
বৈঠকখানার আরাম কেদারায় বসে বই হাতে দেশভ্রমণ করতে চান 
তারা । এ রচনা তাদের জন্য । 

শিল্পসম্ভারগুলি বিচার করতে বসে অনেক প্রশ্ন আমার মনে 
জেগেছে, ধার সছ্ত্তর বই ঘেঁটে অথবা! পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচন! 
করে আমি পাইনি । প্রকৃত অধিকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ম-বোধক চিহৃ 
রূপেই সেগুলি রেখে গেছি । ভ্রমণকালে শিল্পকর্মগুলির কিছু কিছু 
স্কেচ করে এনেছি, প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে কিছু নিদর্শন অন্ুলিপিও 


দি. 


করেছি। চিত্রকর হিসাবে আমার সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অবহিত হওয়া সত্বেও আলোকচিত্রের পরিবর্তে আমি সেগুলিকেই 
সন্নিবেশিত করেছি একটি বিশেষ কারণে । আমার মনে হয়েছে, 
এভাবে বক্তব্য-বিষয়টি পাঠকের কাছে আরও স্ুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত 
হয়ে উঠবে । যে ব্যঞ্জনাটি পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবার আশঙ্ক। 
আছে তার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট কর। চলবে , যে অংশ মহাকালের 
নির্দেশে অবলুপ্ত, কল্পনার তুলিতে তাকে ভরিয়ে তোলা যাবে ! 

কিন্তু সঙ্গীতচর্চার প্রথম পধায়ে যেমন সারগমের উপলবন্ধুর 
বাধা, কাব্যপাঠের স্ুচনায় ব্যাকরণ যেমন একটি অবাঞ্ছনীয় কিন্ত 
আবশ্যিক প্রতিবন্ধ' তেমনি উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের ভিতর থেকে 
আনন্দরসের আস্বাদন করতে হলে আমরা স্থাপত্য-ব্যাকরণের একটি 
নশীরস উপলবন্ধুর বাধার সম্মুখীন হব প্রথমেই ।” মে পথ আমাদের 
অতিক্রম করতেই হবে। নান্ঃ পন্থাঃ। সমকালিন ইতিহাস, সমাজ- 
ব্যবস্থা, ধর্মমচেতনতা, এর কোনটাকেই একেবারে উপেক্ষা কর! 
চলবে না। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের মূল ধারাটির সঙ্গে উড়িয্যা- 
স্থাপত্যের সম্পর্ক, বিভিন্ন শিল্পনিদর্শনের অন্তনিহিত তাৎপর্ধ এবং 
ব্রমবিকাশের ধারা এগুলিও আমাদের অনুধাবন করতে হবে। 
বিশেষজ্ঞদের জন্য জিখলে এসব আলোচনা হয়তে। পৃথক পৃথক 
অধ্যায়ে সনিবেশিত করা চলত--কিস্তু আশঙ্কা হয় সেক্ষেত্রে 
আপনাদের ধৈর্ধচ্যুতি ঘটে যাবে । তাই প্রতিটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক 
অংশটুকু আলোচন। করেছি । এ বিষয়ে ধার! বিস্তারিত আলোচন। 
করতে ইচ্ছক তাদের সুবিধা হবে মনে করে ফুটনোটে কিছু কিছু 
নির্দেশন। রেখে গেছি_- সাধারণ পাঠক সেগুলি বাদ দিয়েও পড়তে 
পারেন । 

উড্ভিষ্যার যাবতীয় দেবদেউল ও স্থাপত্য নিদর্শন নিয়ে আমরা 
বিস্তারিত আলোচন। করতে বসিনি। সে কাজ গবেষকের । অল্প- 
দিনের ছুটিতে যেটুকু দেখে আসা সম্ভব-_ভূবনেশ্বর-পুরী-কোনার্কের 


ত্রিকোণ-ভূখণ্ডে বিধৃত কলিঙ্গের সেই মূল স্থাপত্য-ধারাটিকেই শুধু 
তৌল করব আমরা । 
অ্রমণ কাহিনীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলকেই আমরা 
বেশি করে আকড়ে ধরি । যে পথ দিয়ে চলি সেই পথরেখা ধরেই 
দেখতে থাকি ও দেখাতে থাকি । ফলে সাল-শতাব্দী অনেক সময় 
উল্টোপাণ্টা ভাবে এসে উপস্থিত হয় । গবেষক কিন্তু সে পথ দিয়ে 
চলেন না। তার রচনা! ইতিহাস আশ্রয়ী। পর পর যেভাবে শিল্প 
নিদর্শনগুলি স্ষ্ট হয়েছিল তিনি সেইভাবেই বর্ণনা করেন । ভ্রমণকারী 
পাঠক স্ুচিপত্র অথবা নির্ঘণ্ট হাতড়ে দ্রষ্টব্য বিষয়টি খুঁজে নেন। 
আমর এ-ক্ষেত্রে মধ্যপথ অবলম্বন করব । ঘটনাচক্রে উড়িষ্যার 
স্থাপত্য বিকাশ যে ক্রমপর্ধায়ে বিকশিত হয়েছিল সেইভাবেও ভ্রমণ 
করা সম্ভব । পর্যায়ক্রমে যদি আমরা ধৌলি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি 
ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনার্ক দেখি তাহলে আমাদের ভ্রমণপথ ইতিহাস 
ও ভূগোল কোনটাকেই অস্বীকার করবে না। 
কলিঙ্গ-স্থাপত্যের নার্ধসহস্রবর্ষব্যাপী শিল্প স্ফুরণকে আমরা 
মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করতে পারি। এই স্ুবৃহৎ পধ্চাঙ্ক 
নাটকটি আপনাদের সামনে মঞ্চস্থ করার পূর্বে নান্দীকারের একটি 
চুন্বক-ভাষণ আপনাদের শুনিয়ে দেওয়া! যেতে পারে-_ তা থেকে 
কলিঙ্গ-স্থাপত্যের পাঁচটি যুগের বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণ হবে । 
প্রথম যুগ্ন ই মৌর্য যুগ [ হী: পৃ: ২৫৭-হ্রী: পৃঃ ১৫০] প্রায় 
১০০ বৎসর £ 
ক) এতিহাসিক প্রভাব : মগধ-সআট অশোকের কলিঙগ 
বিজয়--কলিঙ্গ মগধের করদ রাজ্য। 
খ) ধর্মীয় প্রভাব : কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতায় অশোকের 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন__বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
-ত্রাহ্মণ্য ও জেন ধর্মের উপর 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার। 


গ) সামাজিক প্রভাব : 


ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : 


যুদ্ধের ক্ষতি-_ পরাধীনতার গ্লানি-- 
মৌর্য প্রভাবে উত্তরাপথের সঙ্গে 
পরিচয়-_-পারসীক ও ব্যাকন্রিয়ার 
চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় । 
ধৌলি-ঝাউগাদ। শিলালেখ-_সিংহ 
স্তম্ত-শীর্ষ ( ভুবনেশ্বর যাছ্ঘর )-- 
ভাঙ্করেশ্বরের শিব লিঙ্গ (1) 


দ্বিতীয় যুগ 2 গুহামন্দির যুগ [ আ: শ্রী: পু: ১৪৬-হ্বী: পু: ৭৫ ] 


প্রায় ৭০ বৎসর £ 
ক) এতিহাসিক প্রভাব : 


খ) ধর্মীয় প্রভাব : 
গ) সামাজিক প্রভাব : 


ঘ) স্থাপত্য নিদশন : 
তৃতীয় যুগ ঃ আদি হিন্দু যুগ 


বৎসর £ 
ক) এতিহাসিক প্রভাব : 


কলিজরাজ করবেলের অভ্যুর্থান 
(মগধের পুষ্যমিত্র ও অন্ধের 
গ্রীসতকণাঁর প্রণয় সমসাময়িক ) 
মহা মেঘবাহন বংশের রাজ্যশাসন। 
রাজান্ুগ্রহে জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান । 
করবেলের স্রশাসনে দেশে সবাজিন 
উন্নতি। মৌর্যশাসনযুক্ত হওয়ায় 
মুক্তির স্বাদ। 

উদয়গিরি ও খগ্ডগিরির অসংখ্য 
গুহামন্দির | 

[ ৫৭৫শ্রীঃ--৮০০ ত্রীঃ] প্রায় ২২৫ 


অন্ত্রের শ্রীসতকর্পার পুত্র গৌতমী- 
পুত্র সতকর্ণী কর্তৃক কলিঙ্গ বিজয়__ 
কলিঙগ পুনরায় করদ রাজ্য, এবার 
অন্ত্রের সাতবাহন রাজের অধীনে । 
পরে বাঙালার শশাঙ্ক কলিঙ্গ বিজয় 
করেন__শৈলোন্তভব বংশের সাময়িক 


৫ 


খ) ধর্মীয় প্রভাব : 


গ) সামাজিক প্রভাব : 
ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : 
চতুর্থ যুগ ঃ মধ্যহিন্দু যুগ 


বৎসর £ 
ক) এতিহাসিক প্রভাব 


খ) ধর্মীয় প্রভাব : 


গ) সামজিক প্রভাব : 


ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : 


অত্যুত্থান-_হর্ধবর্ধনের কলিঙ্গ বিজয় 
_ভোৌমকর্দের অভ্যুরথান । 
পাওপত ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশ_- 
শৈব ধর্মের জাগরণ ; বৌদ্ধ ও জৈনর! 
একান্তবাসী। শশাঙ্ক ও ভৌম- 
করদের প্রভাবে শিবপৃজা । 

দক্ষিণ ও উত্তর দিক- থেকে 
উপযু্পরি আক্রমণে দেশে 
অশান্তি 
শক্রত্সেশ্বর ভরতেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, 
শিশিরেশ্বর, বৈতাল 

[ ৮০০শ্রীঃ--১১০০থীঃ ] প্রায় ৩০০ 


সোমবংশী রাজন্যবর্গ কর্তৃক ভৌম- 
করদের বিতাড়ন--কেশরী বংশের 
প্রতিষ্ঠা । কেশরী বংশ । 

ব্যাপক শিব ও শক্তির পুজা । 
বৌদ্ধরা কয়েকটি বিহারে সীমাবদ্ধ। 
জৈনর! প্রায় নিশ্চিহ্ত | 
পৃবযুগের ধর্মবৈরিতা কমে এসেছে । 
বুদ্ধ ও জৈন তীর্থন্করের। হিন্দুমন্দিরে 
প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। কেশরী রাজাদের 
ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সামস্তরাজা 
প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। রাষ্ট্রবিপ্রব 


_সীমিত। শিল্পে স্ফুরণ। 


মুক্তেশ্বর, রাজারাণী, গৌরী, ব্রন্দেশ্বর 
কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, মেঘেশ্বর ৷ 


পঞ্চম যুগ £ শেষ হিন্ছু যুগ [১১০০হীঃ- ১৩০০গ্রীঃ] প্রায় ২০০ 
বৎসর £ 
ক) এতিহাসিক প্রভাব : কেশরীবংশের শেষ অপুত্রক 
রাজা দেহান্তে চোরগঙ্গ৷ কর্তৃক 
গঙ্গা-বংশের প্রতিষ্ঠ।। 
খ) ধর্মীয় প্রভাব : শৈব ও শক্তিপুজার সমান্তরালে 
| বিষণ পূজার প্রবর্তন__বৈষ্বধর্মের 
অভ্যুত্থান । 
গ) সামাজিক প্রভাব: আধিক সচ্ছলতা, ধর্মে সহিষ্ণুতা 
এবং শিল্পেব স্ফুরণ | 
ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাস্থদেব, জগন্নাথ 
ও কোনার্ক | '- 
এই সাধসহত্র বর্ষব্যাপী শিল্প-সাধনা যে ত্রিকোণ ভূখণ্ডে বিধৃত 
সেই ভুবনেশ্বর-পুরী-কোনার্কের স্থাপত্যচিস্তাব একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য 
আছে যা ভাবতীয় হিন্দু-স্থাপত্যচিস্তার অস্তভূক্তি হওয়1 সত্বেও অনন্য । 
সমগ্র ভারতবষে সপ্তম শতাব্দী থেকে মন্দির নির্মাণ কাজের একটা 
জোয়ার এসেছিল। এই ভূখণ্ডে তার বনু পূর্ব থেকেই পাথরের 
কাজে শিল্পীদের দক্ষত। লক্ষ্য করা গেছে, যদিও উড়িষ্যাতেও ব্যাপক 
মন্দির নির্মীণের কাজ শুরু হয় ৭ একই সময় থেকে । কিন্তু উড়িয্যার 
শিল্পীদল পার্বতী রাজ্যের শিল্প।দের মাপজোপ-রীতি-নীতি অনুকরণ 
করেননি । দেশীয় শিল্পসাধকেরা শাস্ত্রে যে নির্দেশ রেখে গেছেন 
নিষ্ঠাভরে সে নির্দেশ তার1 মেনে চলেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী । 
মন্দির নগর আরও অনেক আছে এই মহান উপদ্বীপে_ 
আহিওল, মহাবলীপুরম অথবা খাজুরাহেও আছে অসংখ্য মন্দির 
কিন্ত সেগুলি কয়েক শতাব্দীর সাময়িক শিল্পক্ষুরণমাত্র, দীর্ঘকালের 
ধারাবাহিকতা সেখানে নেই। অপরপক্ষে পাটলিপুত্র, বারানসী 
অথবা! ইন্দ্রপ্রস্থে ধারাবাহিকতার অভাব নেই; কিন্তু স্থাপত্য- 
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ভাক্ষর্ষের এমন বহিঃ প্রভাবমুক্ত আঞ্চলিক “ন্টাইল' বলে সেখানে 
কিছু নেই। | 

একটা কথা । যদিও আমর! আমাদের কলিঙ্গ-স্থাপত্যের 
পরিক্রম1 পঞ্চম যুগের কোনার্ক মন্দিরেই সমাপ্ত করতে যাচ্ছি, তবু 
এইসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে কলিঙ্গ শিল্পীরা এখানেই থেমে থাকেন 
নি। পরবতাঁ যুগেও ওখানে মন্দির হয়েছে, মৃতি তৈরী হয়েছে, 
আজও হয়-__কিস্ত নিঃসন্দেহে কোনার্কেই এ শিল্পের সবোচ-তুঙ্গ__ 
তারপর যা কিছু হয়েছে তা স্থাপত্য-ভাস্কর্ষের অবক্ষয়ীরূপ। সম্ভবতঃ 
এর পরে মুসলমান আধিপত্যের যুগে রাজান্ুগ্রহে বিশাল মন্দির 
গড়ার প্রশ্নই ওঠেনি । পৃষ্ঠপোষকের অভাবেই এ শিল্প অবক্ষয়ের 
পথে যাত্রা শুরু করল- কিন্ত শিল্পীমন তে! সেজন্য থেমে থাকতে 
পারে না। প্রকাশের যন্ত্রণায় সে আপনিই অন্য পথ করে নেয়। 
বোধকরি তাই হয়তো! দেখছি এর পরের যুগে কলিঙ্গ শিল্পীর দল 
শিল্পের অন্যান্ত অনাবিষ্কৃত পথে রসের অভিলারী হয়ে পড়েছেন । 
জন্ম নিচ্ছে নৃতন নৃতন শিল্প-_হাতে-লেখা পুঁথির উপর সক্ষম ভুলি 
কাজ, পিতল-কাসা-রূপার অপুর ঢালাইয়ের কাজ, বয়ন শিল্প, বন্ত 
শিল্প, কাথা, কাঠের কাজ! স্থাপত্য-ভাক্র্ষেও যা দেখেছি এখানেও 
তাই দেখছি-_কলিঙ্গ তার নিজস্ব ছাঁপ রাখতে চায় তার প্রতিটি 
শিল্পে। ওদের রূপা-কাসা-পিতলের বাসনে যে সুক্ষ কারিগরী তার 
একটা বিশেষজাতের রূপরীতি বা প্টাইল” আছে। কটকা শাড়ী, 
কটকী মীনার কাজ সহজেই তাঁর বিশেষ রূপটি প্রকাশ করে । ধরা 
যাক নৃত্য শিলের কথ।। উড়িস্যাঁর “ওডিসি'-নাচ তার বিশেষ ছাঁপটি 
ছাড়েনি। তামিলনাদের “ভারত নাট্যম বা “মোহিনী আট্যস্, 
কেরলের “কথাকলি” অস্ত্রের কুচিপুডি” উত্তরখণ্ডের কথক” আসামের 
“ছউ+ অথবা মনিপুরের “মনিপুরী'-র যেমন এক একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
বা “টড? আছে, “ওডিপি*-নাচেরও তেমনি আছে সম্পূর্ণ নিজন্ব 
স্টাইল। সেই বিশেষত্বটুকু কী তা বুঝতে হলে আপনাদের ওড়িয়। 
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গবেষক শ্রীকবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়েকের গবেষণ! গ্রন্থটি দেখতে: 
হবে। 

কিন্তু উড়িষ্যার যাবতীয় শিল্পকল! আমাদের বিচার্ধ বিষয় নয়। 
আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র তার দেব-দেউলে নিবদ্ধ। এত কথার 
অবতারণা করছি শুধু জানাতে যে, কলিঙ্গবাসীরা, আমার মশুন 
হয়েছে, জাতিগতভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণপন্থী, “কন্সারভেটিভ? । 
ভাবতে অবাক লাগে-যে কলিঙ্গ তার শ্রীক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার 
গৌড়ামিকে একেবারে নস্তাৎ করে ফেলল-_যা নাকি আসমুদ্র 
হিমাচলে আর কোথাও সম্ভবপর হল না-_সেই কলিঙ্গই কি করে 
তার যাবতীয় শিল্পে__ভাক্করে, স্থাপত্যে, নাচে, গানে, মীনার কাজে, 
বন্ত্রশিল্লে এতটা রক্ষণশীল হয়ে থাকল সহত্রাব্দিকাল ধরে । আশ- 
পাঁশের শিল্প স্কুরণ সে দেখেছে, বুঝেছে--কিন্তু নিজ জারকরসে 
সম্পূর্ণ জীর্ণ না করে কোন কিছুই সে গ্রহণ করেনি। ধরুন ভাষার 
কথা । “গড়িয়া” বোধকরি উত্তর ভারতের সংস্কৃতজ একমাত্র ভাষ। যে 
অর্ধপহআ্রাব্দিকালের ভিতর সবচেয়ে কম বদলেছে । মাগধি প্রাকৃত 
থেকে উৎপন্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের ছয়টি ভাষার (বাংলা, ওডিয়া, 
আসামি, মৈথিলী, মাগধি এবং ভোজপুরী ) মধ্যে ওড়িয়াই তাঁর 
শব্দের অস্তস্থ স্বরবর্ণকে টিকিয়ে রেখেছে । তাই এই ছয়টি ভাষার 
মধ্যে রক্ষনশীল ওড়িয়াই আদিম “মাগধি অপভ্রংশ'গুলি বাঁচিয়ে 
রাখতে পেরেছে । 

কলিঙ্গের দেব-দেউল দেখতে যাবার আগে ওড়িয়াদের এই 
চারিত্রিক বৈশিশ্ট্যটুকু জেনে রাখা ভাল । ভাবের রাজ্যে বাঙলার 
সঙ্গে চিরকালের নাড়ির যোগ আছে কাশীর এবং পুরীর । তাই 
কাশী উত্তর প্রদেশে এবং পুরী উডিস্তাতে হওয়া সত্বেও এ ছুটি স্থানে 
গেলে বাঙালীর মনে হয় না বিদেশে এসেছি । 

স্যার জন মণর্শীল বলেছিলেন, ভারতবর্ষে কোন বিদেশী এলে তার 
পক্ষে অন্তত ছয়টি জিনিস দেখা উচিত-_-“অজস্তা-এলোরা-সীচী- 
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খাঁজুরাহো-কোনার্ক এবং তাজমহল ।, গণ্ডীটিকে আরও যদি ছোট 
করি তবে বলব ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি সম্পদ হচ্ছে__অজস্তা, 
কোনার্ক এবং তাজমহল । 

এই কোনার্কের সাগরসঙ্গমে যাত্রা করতে হলে আমাদের 
অভিযান শুরু হবে কলিঙ্গ শিল্প-গঙ্গোত্রীর সেই ধৌলি গোমুখীতে । 
ধোৌঁলি পর্বতের সেই নাতিবৃহৎ হস্তীমূ্তিটিতে। বালিপাথর খুদে 
বার করা এই গজোত্বম-মৃত্তিটিতেই আমরা দেখতে পাব কলিঙের 
প্রাচীনতম শিল্পকর্ম-__মহেন্জো-দাড়ো ও হরাপ্লার কথা বাদ দিলে 
ভারতবর্ষের বোধকরি আদিমতম ভক্কর্ষ-নিদর্শন । 


দ্বিতীয পরিচ্ছেদ 
মৌর্ধযুগ [ শ্রীঃ পৃঃ ২৫৭-__খীঃ পৃঃ ১৫০ ] 


ভূবনেশ্ববেব মাইল পাঁচেক দক্ষিণে পুবী যাবার পথেব ধাবে, 
ডানদিকে, ধৌলি পর্বত বা পৌলিগিবিব পাদদেশে ভারতবর্ষে 
মন্যতম একটি প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাবেন। কলিঙ্গ বিজয়ের 
পর মৌর্ধসম্রাট অশোক বালিপাথর খোদাই কবে এই শিলালিপিটি 
লেখান। শিলালেখের উপবে পাথবেব মাথায় এ একই পাথৰ 
খোদাই কবে তৈবী কৰা হয়েছিল দণ্ডায়মান একটি হস্তীমূত্ির 
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চিত্র-_১ ॥ ধৌলি শিলালেখের উপরে খোদ্দিত হস্তীমৃত্তি 





সম্মুখাংশ। উচ্চতায় প্রায় চার ফুট এই হস্তীটি হচ্ছে তথাগত বুদ্ধের' 
প্রতীক-যে বুদ্ধদেব শ্বেতহস্তীর রূপ ধরে মাতৃগর্ভে প্রবেশ 
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করেছিলেন- পালিভাষায় ধাকে বলা হয় গজতমে ( -সংস্কৃতে 
গজোত্তম )। মৌর্ধযুগের পাথরের কাজে যে মস্থণ পালিশ সর্বদাই 
প্রায় লক্ষ্য কর! যায়, এ মৃতিটিতে কিন্তু তেমন পালিশ নেই। তার 
কারণ অশোকন্তম্ত সচরাচর চুনারের পাথরে খোদাই করা হত-_ 
তাতে পালিশ ওঠে ভাল; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বয়স্তু প্রস্তরখণ্ডেই 
শিলালেখের উপরে হস্তীমূত্তিটি খোদাই করা হয়েছিল (চিত্র-১) । 
সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যেলব 
শিলালেখ রেখে গেছেন তাঁতে দেখতে পাই বাঁধা-বয়ানের চতুর্দশটি 
অনুশাসন | ধোৌলিতে কিন্ত দেখছি, প্রথম থেকে শুধু দশম অনুশীসন 
পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা-_এবং চতুর্দশতম অন্থুশাসনও অবিকৃত; শুধুমাত্র 
একাদশ থেকে ত্রয়োদশ-_এই তিনটি অন্নুশাসন অন্ুপস্থিত। শুধু 
অন্নপস্থিত নয়, তার পরিবর্তে ছুটি নৃতন বাণী সংযোজন করেছেন 
মৌর্যলআট । এই তত্বটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ এ তিনটি 
অনুপস্থিত অনুশাসনে সম্রাট অন্তর জানিয়েছিলেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের 
ভয়াবহতায় তিনি মর্মাহত, সে-যুদ্ধে লক্ষাধিক কলিঙ্গবাসী নিহত হয় 
এবং দেড়লক্ষ বন্দী হয়; জানিয়েছিলেন-_সংখ্যাতীত কলিঙ্গবাসী 
পরবর্তী মহামারী ও অনাহারে প্রাণ হারায় । বুদ্ধিমান সর্ট বিজিত 
কলিঙ্গরাজ্যে এই মর্মান্তিক সংবাদটি বিজ্ঞাপিত করেননি--তিনি 
জানতেন, এই ভয়াবহ ছুঃসংবাদটি কলিঙ্গবাসী যতশীস্ত্র ভুলে যাবে 
ততই মঙ্গল। ধৌলি শিলালেখে এই অনুশাসন তিনটির অনুপস্থিতি 
যে কাকতালীয় নয় তার প্রমাণ সম্রাটের ঝাউগাদ1 শিলালেখ। * 
কলিঙ্গে অবস্থিত এই দ্বিতীয় শিলালেখেও এঁ তিনটি অনুশাসন 
অন্নুপস্থিত। পরিবর্তে ঝাউগাদ ও ধৌলিতে ছুটি বিশেষ অনুশাসন 
যুক্ত হয়েছে__য! ভারতবর্ষের অন্যান্ত অশোক শিলালিপিতে অন্ুপ- 
স্থিত। এই নূতন "অনুশাসন ছুটি আবার হুবহু এক নয়__ঝাউগাদা 
ও ধৌলিতে অবস্থিত ছুটি নৃতন অন্ুশাসনে অতি সামান্য প্রভেদ 
আছে, যা থেকে আমরা কিছু এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাচ্ছি । 


৯৭ 


নূতন অনুশাসনদ্য়ের প্রথমটিতে সম্রাট তাঁর অমাত্যদের আদেশ 
দিয়েছেন-_ভারা যেন পক্ষপাতশূন্য হয়ে প্রজাদের প্রতি সর্বক্ষেত্রে 
ন্যায় বিচার করেন এবং দ্বিতীয়টিতে তোশলীর রাজপ্রতিনিধি এবং 
মহাপাত্রদের জানিয়েছেন যে, কলিঙ্গের যে-অঞ্চল সম্রাট জয় 
করেননি সেই প্রাস্তবাসী স্বাধীন কলিঙ্গবাসীদের প্রতিও সম্্ট 
শুভাকাঙ্বী। এই ছুই অন্থুশাঁসনে সম্রাট তার যাবতীয় প্রজাবর্গকে 
পুত্র-সন্বোধন করেছেন । “অশোক? এই নাম কোথাও নেই, নিজেকে 
তিনি প্রিয়দর্শা বলেছেন শুধু। 

আগেই বলেছি, ঝাউগ্রাদা ও ধৌঁলিতে অবস্থিত ছুটি শিলালেখের 
বয়ানে সামান্ত গ্রভেদ আছে । সেটা হচ্ছে এই যে, ঝাউগাদাতে 
সম্রাট এ অন্ুশাসনটি উৎকীর্ণ করিয়েছেন শুধুমাত্র মহামাত্রকে 
উদ্দেশ করে অথচ ধৌলিতে বলেছেন মহামাত্র এবং তোশলীর 
রাজপ্রতিনিধিকে উদ্দেশ কবে। এ থেকে বোঝা যায়, বিজিত 
কলিঙ্গরাজ্যে মগধরাজ-প্রতিনিধির অধিষ্ঠান ছিল ধৌলির অনতিদূরে 
কোন স্থানে- যাব প্রাচীন নাম তোশলী । 

স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে- কোথায় ছিল সেই তোশলী ? মগধ- 
সম্রাট অশোক বস্তুতঃ একবারই মাত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন__ 
অন্ত কোন দেশীয় রাজ! মাগধি সেনাবাহিনীকে এ-ভাবে প্রতিহত 
করতে পারেনি । অশোকের শিল'লেখই যথেষ্ট প্রমাণ যে তদানিস্তন 
কলিঙ্গরাজ প্রচণ্ডভাবে মৌর্ধসআজাটকে বাঁধ! দিতে পেরেছিলেন এবং 
তা থেকে বোঝা যায় প্রাক-মৌর্-যুগেও কলিঙ্গে একজন 
ক্ষমতাশালী রাজ ছিলেন--ন1 হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আড়াই লক্ষাধিক 
সৈন্তসমাবেশ কর তার পক্ষে লমবপর হত নী। শুধু তাই নয়, এ 
বিপুল সৈম্তবাহিনীর অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহার যে নিদর্শন দেখতে 
পাই তার পিছনে দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার 
উপযুক্ত শতাব্দীসঞ্চিত মানসিক প্রস্তুতির উপস্থিতি অনন্বীকার্য। 
সুতরাং স্থাপত্যকীন্তির প্রাচীনতম নিদর্শনকে পিছনে ফেলে সেই 
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বিস্মৃত অতীতের দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । কলিঙ্গ 
স্কৃতির আরও উজানে কিছু পাঁওয়া। ষাঁয় কিনা দেখা দরকার । 

সে অবলুপ্ত অতীত যাত্রায় আমাঁদের তিনটি পাথেয়। প্রথমতঃ 
এজঈগন্নাথদেবের মন্দিরে রক্ষিত অতি প্রাচীনকালের হাতে-লেখা 
পুঁথি, যাকে বলি মাদলাপঞ্জী। দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ-_ 
একাঅ-পুরাণ, স্বর্ণাব্রি-মহোদয়, একাজ-চন্দ্রিকা, কপিল-সংহিতা 
ইত্যাদি ৮ তৃতীয়তঃ উড়িস্যার প্রাচীন লোকগাথা। একে একে 
এগুলি বিচার করা যাক । 

৬জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাতে-লেখ! তালপাতার যে পুথি আছে 
সে সম্বন্ধে পণ্ডিতের! দ্বিমত। প্রথম যুগে স্টারলিউ১, হাণ্টার২, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ত অথবা রাজেন্দ্রলাল মিত্র৪ এই পুথি 
থেকেই কলিঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছিলেন । কিন্ত 
পরবতাঁধুগে ইতিহাসবেত্বা চন্দৎ অথবা বন্দ্যোপাধ্যায়» প্রাচীন 
কলিঙ্গের ইতিহাস সন্ধানে মাদলাপপ্রীকে একেবারেই আমল দেননি 
তাদের মতে এর কোনও এতিহাসিক মূল্য নাই। অপরপক্ষে 
বর্তমান উড়িষ্যার কয়েকজন এতিহাসিক শুনেছি মাদলাপঞ্রীকেই 
অজ্রান্ত সত্য বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর । বিতিন্ন পণ্ডিতের 
তর্ক-বিতর্ক থেকে আমাদের মনে হয়েছে ষে, মাদলাপঞ্ীর যাবতীয় 
বিবরণ নিভূল এ কথা বল যেমন বাতুলতা, তেমনি তার আছ্ন্তই 
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ভ্রান্ত এ-কথ। বলাও ভুল। বন্ত্বতঃ স্থানে স্থানে এ হাতে-লেখ। পুঁথি 
থেকে এতিহাসিক সত্য সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসে । কেমর্ন করে, 
দে-কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। একটা কথা আমাদের ভূলে 
গেলে চলবে না যে পুরীর মন্দিরের উপর বার বার বিধর্মীদের 
আক্রমণ হয়েছে-_ফলে বারে বারে এ পুঁথি স্থানাস্তরিত করতে 
হয়েছে । সম্রাট আকবরের সমসময়ে বাঁডলার নবাব সুলেমানের 
সেনাপতি উড়িষ্যা আক্রমণ করে এবং পুরীর মন্দির ও তার যাবতীয় 
সম্পত্তি ধংস করে। সম্ভবতঃ পরবতীকালে স্মৃতির উপর নির্ভর করে 
এঁ অবলুপ্ত মাদলাপপ্জী পুরোহিত ও পাপগার! পুনরায় লেখান অথব' 
লেখেন । ফলে ভূল না থাকাই অস্বাভাবিক হত । 
এই মাদলাপপ্রী অনুযায়ী কলিঙ্গের ইতিহাসে প্রথম নৃপতি 
হচ্ভেন মহাভারতের পাগুবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির, "বার রাজত্বকাল, 
মাদলাপঞ্জীমতে শ্রীঃ পৃঃ ৩১০১--৩০৮৯৯। হিসাবমত তারপর 
পরীক্ষিত, জন্মেঞ্জয়, শঙ্করদেব প্রভৃতি দীর্ঘনামের তাঁলিকা অতিক্রম 
করে হী: পৃঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় বুদ্ধদেবের সমসময়ে 
পাচ্ছি বজ্দেবকে, ধার রাজত্বকালে কলিঙ্গদেশ নাকি উত্তর থেকে 
যবন রাজ। কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজা ব্জরদেব এবং তার পরবর্তী 
রাজা ভোজদেব যবন সাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং যবন সৈম্ত 
বিতাডন করেন। এরপর আবার কয়েকটি রাজার নাম পার হয়ে 
চতুর্থ শতাব্দীতে দেখছি রাজা শোঙনদেব যখন কলিঙ্গের সিংহাসন 
আসীন তখন পুনরায় রক্তবাহু যবন-সৈম্ত কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ 
করে। রাজা শোভনদেব ৬জগন্নাথদেবের মৃতি নিয়ে শোনপুরের 
দিকে পালিয়ে যান। পুঁথিমতে তারপর কলিঞ্গের সিংহাসনে এসে 
বসেন একজন পরাক্রমশালী রাজ ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । তিনিই বিখ্যাত 
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কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়তী কেশরী। তার রাজধানী ছিল 
জয়পুরে । যবন আক্রমণ তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করেন, রাজ্যে 
শাস্তি শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন এবং শোনপুরের দিক থেকে 
জগন্নাথদেবের মৃত্তিটি পুনরায় স্বরাজ্যে আনিয়ে বিখ্যাত পুবীর মন্দির 
নির্মাণ করান। অর্থাৎ মাদলাপপ্রীমতে জয়তী কেশরীই পুরীর 
বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ; আর সে মন্দির ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ 
মন্দিরের অগ্রজ; কারণ পঞ্জীমতে দেখছি-_জয়তী কেশরীর তিনপুরুষ 
পরে অলাৰু কেশরী (৬২৩-_-৬৭৭ শ্বী)লিঙ্গরাজের মন্দির শেষ 
করেন। 

মাদলাপঞ্জীর বিবরণ যে নিভূল নয় একথা আগেই বলেছি, কিন্তু 
এটিকে আছ্ধন্ত গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারছি না। ফলে 
দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ, অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে 
আমরা এ বিবরণ যাচাই করে দেখতে চাই। 

মহাভারতের আদি পর্বেই আমরা কলিঙ্গ দেশের নাম পাচ্ছি । 
খষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে বালির পত়ী স্থদেষ্শর পাঁচটি সন্তান 
হয়েছিল। তার! পাঁচজন পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, যথা-_ 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড এবং সুক্ষ । ব্রহ্ম পুরাণে৯ও এই কাহিনীর 
সমর্থন আছে। এমন কি খণ্েদেও আমর! উতথ্যমুনীর পুত্র, 
বৃহস্পতির পৌত্র দীর্ঘতম খষির নাম পাচ্ছিং, যদিও সেখানে 
কলিঙ্গের জনক হিসাবে তার পরিচয়টা পাই নাঁ। এ ছাড়াও মহা- 
ভারতে একাধিকবার কলিঙ্গদেশের উল্লেখ আছে । ছুর্যোধন কলিজ- 
রাজ চিত্রাঙদের কন্তাকে বিবাহ করেন৩। বনবাসকালে যুধিষ্ঠির 
যখন গঙ্াসাগর থেকে সমুদ্রতীর ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অগ্রসর 


১) ত্রহ্মপুরাণ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ২৯-৩১ 
২) খণ্েধঃ প্রথম মণ্ডল, ১৪৭ 
৩) শ্াস্তিপর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
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হন তখন লোমশমুনী তাকে বলেন১, বৈতারিনী নদীতীরে আছে 
কলিঙ্গ রাজ্য, যেখানে দেবগণের আশীর্বাদভিক্ষু স্বয়ং ধর্মরাজ যজ্ঞ 
করেন । 

এতিহাসিকদের মতে খখ্েদ আঃ শ্বীঃ পৃঃ ১৫০০ এবং মহা- 
ভারতের যুদ্ধ শ্রীঃ পৃঃ ৯০০ অব্দের ঘটনা। সুতরাং এইসব উদ্ধৃতি 
থেকে অন্ততঃ এটুকু আমর! অনুমান করতে পারি যে, প্রাক-মৌর্য 
যুগেই কলিঙ্গ দেশে একটি সভ্য জনপদ ছিল--যার উত্তরসাধকদের 
পক্ষে সআট অশোককে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ কর! সম্ভব- 
পর হয়েছিল । 

অবলুপ্ত অতীত ইন্তিহাসের সন্ধানে আমরা মাদলাপঞ্জী, পুরাণ ও 
উড়িস্যার প্রাচীন লোকগাথাকে অবলম্বন করে বেশীদূর অগ্রসর হতে 
পারিনি । কিন্তু এ তিনটি পথ ছাড়া আরও একটি বিজ্ঞান-স্বীকৃত 
পথ আছে, এবার সেটা যাচাই করে দেখি--আমি বলছি নৃতত্বের 
কথা। 

ভাষাবিদ এবং নৃতত্ববিদের বলছেন স্মরণাতীত কাল থেকেই 
এই ভারত-ভূখণ্ডে যুগে যুগে বিভিন্ন মানুষের ধারা এসে মিশেছে, 
মিলেছে। কলিঙ্গ বা উৎকলবাসীদের আদিম উৎপত্তির গোমুখীতেও 
আমরা দেখতে পাব সেই “দিবে আর নিবে'-র মূল ছন্দ। অতি 
সংক্ষেপে বলতে গেলে চারটি ধারা এসে মিশেছে ভারতীয়দের 
বর্তমান রূপ দিতে । তারা হলঃ নিষাদ ( অস্ত্রে'-এশিয়াটিক ), 
দ্রাবিড় (দ্রামিড় ), কিরাত (মঙ্গোলয়েড ), এবং আর্ধ ! 

হৃতত্ববিদেরা বলছেন সবার আগে এসেছিল “প্রোটো-অস্ট্রীলয়েড? 
মনুষ্য বিভাগের সেই শাখাটি যাঁকে ওরা নাম দিয়েছেন 'অস্ট্রো- 
এশিয়াটিক” শাখা। যাদের কথ্য-ভাষা আজও ভারতবর্ষে টিকে 
আছে--কোল, সুণ্ডী, সাওতাল, হো, শবরদের কথোপকথনে । এদের 

১) এতে কলিঙ্গ! কৌস্তেয় যত্র বৈতিণী নদী । 

যত্রাষপত ধর্দমোহপি দেবাচ্ছরণমেত্য বৈ ॥ বনপর্ধ, প্রথম অধ্যায় । 
১৭ 

কলিক্ষ-২ 


আদিম পুরুষ নাকি এসেছিল ভূমধ্য সাগরের প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া 
অঞ্চল থেকে । জানি, আপনারা এখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে 
বলবেন, বাপু হে, তবে কি ধরে নেব তারা এসে একেবারে ফাকা 
মাঠে গোল দিতে শুর করলেন ? 

জবাবে আমাকে বলতে হবে-_না, তার পুরেও এখানে মনুষ্য- 
বাস ছিল। ছিল “নিগ্রয়েড'-রা_-যারা এসেছিল আফ্রিকা থেকে । 
কিন্তু ভারতীয়ের রক্তেও যেমন ভারতীয় সংস্কৃতিতেও তেমনি--ওদের 
কোন অবদান বন্তত নেই। নিষাদ বা অস্ট্রো-এশিয়ানরা এদের 
নিশ্চিহ্ন করে-_ওর! বর্মা, আন্দামান, মালয় এমন কি সুদূর ফিলি- 
পাইন, নিউগিনি অঞ্চলেও পালিয়ে যায় ওদের ক্যানোয় চেপে । 

সে যাই হোক, নিষাদের একটি শাখা প্রাকার্য যুগে উড়িষ্যায় 
একটি খুঁটি গেড়েছিল একথা বোবা যায়। ওদের সঙ্গে সংঘাত বাধল 
দক্ষিণাঞ্চলের দ্রামিড়দের ব। দ্রাবিডদের, যাদের চারটি ভাষা আজও 
ভারতবর্ষে টিকে আছে-__তেলেগু, কাঁনাড়, তামিল ও মালায়লম | 
এদের পূর্বপুরুষ নাকি ভারতবষে এসেছিলেন ভূমধ্যসাগরের পুবাঞ্চল 
থেকে, যেখান থেকে আর একটি শাখা নেমে এসেছিল আ্ীসে, এসে- 
ছিল ক্রীটে। 

নিগ্রয়ে-দের যেভাবে তাড়ানে। গিয়েছিল, এই ছুটি দল-_নিষাঁদ 
ও দ্রাবিড়েরা কিন্তু সেভাবে কেউ কাউকে তাড়াতে পারল না; 
ফলে তারা মিলে-মিশে গেল কয়েক শতাব্দীর ভিতর । এ ঘটনা 
আর্ধ আগমনের আগে-মহেন-জো-দাড়ো, হরপ্পার প্রায় সমসাময়িক । 
এর পরই এসেছিল উত্তরাপথ থেকে মঙ্গোলীয়-দলের একটি শাখা-- 
তাদের গীতাভ বর্ণ, উন্নত হনু, তীর্ষক চোখ নিয়ে । ভারতবর্ষের 
উত্তরখণ্ডে কোন কোনও অঞ্চলে তাদের প্রভাব চিরস্থায়ী স্বাক্ষর 
রেখেছে বটে-যেমন আসাম, উত্তরবঙ্গ থেকে তরাই অঞ্চল বেয়ে 
কাশ্মীর পর্যস্ত-_কিন্তু উপকূল ভাগে, বিশেষ করে কলিঙ্গে তাদের 
অবদান নেই বললেই চলে । এ-ছাড়া উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছিল 


৯৮ 


আর্ধরা, ধরা যাক ১৫০০ শ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে |, প্রাচীন কলিঙ ভূমেও এ 
নবাগত আর্ধদের সঙ্গে এই নিষাদ ও দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের সংঘাত 
চলেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে । ক্রমে দিবে আর নিবে-র 
সুত্র মেনে নিয়ে মহাঁমানবের এই উড়িষ্যার সাগর তীরেও ওর! “এক 
দেহে হল লীন !, 

খ্ীষ্ট জন্মের হাজার বছর আগে কলিঙ্গে যে নাটক অভিনীত 
হয়েছিল যেন তারই আবার পুনরভিনয় হল গ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় অব্দ 
থেকে প্রথম শ্রীষ্টাব্দের ভিতর । নিষাদ-দ্রাবিভূদের অধ:স্তন পুরুষ 
অজ্ঞাত কলিঙ্গরাজ আর্ধ মগধ-সম্রাট অশোককে প্রতিহত করবার 
চেষ্টা করলেন তোশলীর রণক্ষেত্রে। যার ফলশ্রুতি ঝাউগাদা ও 
ধৌলির শিলালেখ ! 

অশোকের সেই শিলালেখ থেকে কথা প্রসঙ্গে আমরা অনেকদুরে 
সরে এসেছি । এবার সেহ মূল প্রশ্নে ফিরে আসি । সআ্াট অশোকের 
উল্লিখিত তোৌশলী জনপদ কোথায় ছিল? ধোৌঁলির কাছাকাছি এটুকু 
অনুমান করা যায়। কিন্ত কোথায়? 

ধৌঁলি শিলালেখের অবস্থান থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বে 
এবং ভুবনেশ্বর শহবের দেড় মাইল দক্ষিণ-পুর্বে একটি অতি প্রাচীন 
জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে শিশুপালগড়ে। এটি একটি 
অবলুপ্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ ' জনপদের চতুর্দিকে রাজগৃহের অব- 
রোধের মত সুউচ্চ প্রাচীর এবং তাতে ছুটি তোরণদ্বার ; কিছু 
পোড়ামাটির তৈজস এবং কয়েকটি মুদ্রা ছাড়া এখানে আর কিছু 
আবিষ্কৃত হয়নি। তবু বিশেষজ্ঞের বলছেন, এ জনপদে খীষ্পূর্ব 
তৃতীয় অব্দ থেকে শ্বীস্তীয় চতুর্থ ভাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মনুষ্যবাসের 
চিহ্ন পাওয়া যায় । সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এই 
শিশুপালগড়ই হচ্ছে দেই অশোক-বণিত তোশলী, যেস্থান থেকে 
কলিঙ্গের চেদীর:জ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন । 
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অশোকের প্রায় ছ'শ বছর পরে কলিঙ্গরাজ করবেল যে এখানে রাজত্ব 
করতেন ভার প্রমাণ আছে উদয়গিরির হাতীগুম্ষা শিলালেখে। 
কিন্ত হাতীগুম্ফা হচ্ছে আমাদের যুগ-বিভাগ হিসাবে দিতীয় যুগে । 
সে কথা এখানে নয় । আমরা এখনও আছি মৌর্য-যুগে । 

অশোকের ধৌলি ও ঝাউগাদা শিলালেখ ছাড়া মৌর্ধযুগের 
কোনও স্থাপত্য-ভাক্বর্ষের নিদর্শন উড়িস্তাঁয় দেখতে পাওয়া যায়নি । 
বিতর্কমূলক কয়েকটি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে ভূবনেশ্বরে-__ এবার তাই 
নিয়ে আলোচনা করি। পুরাতত্বের-এ নিরস আলোচনা কিন্ত 
গোয়েন্দী-কাহিনীর মত কৌতৃহলোদ্দীপক ! 

ডাঃ বাঁজেন্দ্রলাল মিত্র গত শতাব্দীর শেষপাঁদে সন্দেহ প্রকাশ 
করে বসলেন__ভুবনেশ্ববে অবস্থিত ভাস্করেশ্বর মন্দিরের মূল 
শিবলিঙ্গটি আসলে নাকি একটি অশোক স্তন্তের ভগ্রাংশ১ ! কী 
সাভ্বাতিক কথ! রাজেন্দ্রলালের সব কথাতেই দেখছি ফাগুসন- 
সাহেব আপত্তি জানাতেন। এ ক্ষেত্রেও তাইহল। তাছাড়। 
রাজেন্দ্রলাল তার সন্দেহের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তিরও অবতারণ। 
কবেননি। ফলে পরবতী গবেষকের দল-_-মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 
শ্রীনির্মলকুমার বনু এবং শ্রী কে. এন. মহাপাত্র প্রভৃতি এমত মেনে 
নিতে পারেননি । সব পিক বিবেচনা করে আমার কিন্ত মনে হয়েছে 
প্রায় একশ বছর আগে রাজেন্দ্রলাল যে কথাট1 বলেছিলেন তার- 
মধ্যেই সত্য আছে-_এ শিবলিঙ্গটি অশোক স্তন্তেরই ভগ্নাংশ । 
শ্রীপানিগ্রাহী তার গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন । 

আলোচ্য শিবলিঙ্গটি আকারে ভূবনেশ্বরে অবস্থিত যে কোন 
শিবলিঙ্গের তুলনায় অতি প্রকাণ্ড । উচ্চতা_ন্য় ফুট ; লিঙ্গমূলে্র 
পরিধি-__লাড়ে বার ফুট; গৌরী-গীঠের বেড় প্রায় কুড়ি ফুট । লক্ষ্য 
করবার বিষয়, শিবলিঙ্গের গায়ে ছেনির দাগ আছেঞ্রযেন রীতিমত 
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আয়াসে তার মস্থণতা অথবা কোন প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর ছেনি- 
হাতুড়ির সাহায্যে তুলে ফেল হয়েছে । আরও লক্ষ্য করা যেতে 
পারে, গৌরী-পীঠের পাথরখানি একটি পাথর কেটে বার করা হয়নি, 
_-যা অন্য সব শিবলিঙ্গে দেখা যাচ্ছে,_সেখানি চারটি পৃথক 
পাথরের সমাহার । বেশ বোঝা যায়, কেন্দ্রস্থ শিবলিঙ্গের চারদিকে 
গৌরী-পীঠ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীপানিগ্রাহী এ শিবলিঙ্গের 
গায়ে কিছু ত্রাহ্মী অক্ষর দেখেছেন বলেও দাবী করেন। সে সময়ে 
শিশুপালগড়ে পুরাতত্ব বিভাগের কাজ চলছিল । সে কার্ধের ভার- 
প্রাপ্ত পুরাতত্ববিদের দৃষ্টি এদিকে আকধণ করা হলে ভাক্করেশ্বর 
মন্দিরের কাছে-পিঠে অনুসন্ধানের কাজ চালান হয। ফলে, 
মন্দিরের উত্তর-দ্বারের প্রায় চারশ" ফুট দূরে মাটির ভিতর থেকে 
একটি “বেদিকা-থভ' (স্ুপের চতুদিকে যে রেলিং থাকে তার স্তস্ত ) 
আবিষ্কৃত হয়__নিঃসন্দেহে সেটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন । মনে হয়, 
এখানে একটি অশোক স্তস্তই শুধু ছিল না, একটি স্বপও ছিল। 
“বেদিকা-থভ, আবিষ্ষারে উৎসাহিত হয়ে আরও অন্থুসন্ধান চালান 
হয়__এবার মন্দিরের উত্তর-দ্বারের মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে মাটির নীচে 
থেকে উদ্ধার করা হল একটি সিংহ-মৃতির উ্বাংশ। সিংহ-মৃতিটি 
প্রকাণ্ড সেটি শিবলিঙ্গ যে পাথরে তৈরী সেই পাথরের এবং মুল- 
মন্দির সে পাথরের নয় ! ভূবশ শ্বরের যাছুঘরে এ সিংহ মৃতিটি এখনও 
দেখতে পাবেন একতলার ঘরে ₹ উচ্চতায় সাড়ে তিন-ফুট, পরিধিতে 
সাড়ে আট ফুট। মৃতিটির গায়ে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত হরফে 
লেখা আছে “শ্রী সিংহ-বন্ধ”। উড়িষ্যার মন্দিরে এ জাতীয় সিংহ মৃততি 
€ উড়-গজ-সিংহ, ঝাম্পান সহ প্রভৃতি ; সে সম্বন্ধে আমরা পরে 
বিষদ আলোচনা করব ) মূল মন্দিরের উপর যথেষ্ট সংখ্যায় আছে; 
কিন্তু প্রথম কথা, এঁ সিংহ মৃতির পরিকল্পনা প্রথম যুগের কোন 
মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় কথা, পঞ্চম শতাব্দীতে 
ভুবনেশ্বরে এমন কোন মন্দিরের কথা কল্পনাই করাযায় না যে মন্দির 


চি 


অতবড় সিংহের ওজন বহন করতে পারবে দেউলের উপর | তৃতীয্ 
কথা, এই সিংহ মৃতিটি যখন মাটির নীচে থেকে আবিষ্কৃত হয় তখন 
দেখা যাঁয় চারদিকে চারখানি ভারী পাথর দিয়ে সেটিকে সুকৌশলে 
কবর দেওয়া হয়েছিল, উপরেও ছিল পাথরের টুকরা-_স্বাভাবিক 
মাটি নয়। মুতিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! করবার জন্য লাইন ধরে 
ছেনিব দাগ দেওয়াও ছিল। 

সবট। মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে ভাস্বরেশ্বর মন্রিবের শিব- 
লিঙ্গ আসলে একটি অশোক ত্তস্ত-_সেখানে একটি বৌদ্ধ স্ূপও 
ছিল। সম্ভবতঃ ভৌমকবযূগে শৈবরা সেটিকে শিবমন্দিরে রূপান্তরিত 
করে। অশোক ত্তম্তকে করে শিবলিঙ্গ_ স্তম্তশীষেব সিংহটিকে 
সমাধিস্থ করে। 


৮৬ 


ভূতীষ পরিচ্ছেদ 
গুহামন্দির যুগ | খ্রীঃ পৃঃ ১৪৬ শ্রীঃ পৃঃ ৭৫1 


দ্বিতীয় যুগ বা! গুহামন্দিব যুগেব যাবতীয় নিদর্শন গুলি দেখতে 
পাবেন ভুবনেশ্ববেব মাইল পাঁচেক উত্তব-পৃবে পাশাপাশি অবস্থিত 
দুটি অনুচ্চ পবতে | সে ছুটিব নাম নর ৪ খগডগিবি। চিত্র২এ 
(দখতে পাচ্ছি উুবনেশ্বব থেকে উত্তব-দক্ষিণে লম্বা একটি সডক 
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চিত্র ২॥ উদ্যগিরি-খগুগিরির ভূমিনকৃশ। 


চাদকার দিকে ৯লে গেছে- যাৰ পূর্বদিকে উদ্য়গিরি এবং পশ্চিম 
দিকে খণ্ডগিরি। এই ছুটি পাহাড়েব গায়ে অসংখ্য কৃত্রিম ও অকৃত্রিম 


৩ 


গুহা । কলিঙ্গরাজ করবেল এখানে নাকি একাই ১১৭টি গুহ! খনন 
করান। অধিকাংশ গুহাই অবশ্য ভেঙে গেছে_-তবু যা আছে 
তাও অনেক । আমরা মাত্র কয়েকটি চিত্র-২এ চিহিতিত করে দিলাম 
এবং পুরাতত্ব বিভাগের সঙ্কেত অনুসারে গুহাগুলিকে সনাক্ত 
করলাম। 

একটা কথা বল। দরকার । আমরা আমাদের সুবিধার জন্য 
কলিঙ্গের স্থাপত্যচিন্তাকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করে আলোচনা 
করছি__তার মানে কিন্ত এ নয় যে এক যুগের কাজ অন্য যুগে একে- 
বারেই হয়নি । উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, উদয়গিরি-খগুগিরিতে 
জৈন সন্যাসীরা যে মৌর্য যুগের আগেও গুহা খনন করতেন না এ 
কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না । বরং এ কথা মনে করার ঘথেষ্ট কারণ 
আছে যে, অশোকের আক্রমণের পুর্কাঁল থেকেই এখানে গুহা খনন 
কাঁধে জৈন সম্প্রদায়ের লৌকেরা ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তার 
এতিহাসিক নজির নেই । প্রাচীনতম এতিহাসিক নিদর্শন যা এখানে 
পাওয়া যায় তা হাতীগুন্ষায় অবস্থিত একটি শিল।লেখ--যাঁর সময় 
কাল হ্ীঃ পুঃ ১৫৭ অব । 

পুরাতত্ববিদদের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কৃত্রিম গুহ। আছে 
বরাবর১ পর্বতে । তার নাম “সুদামা-গুহা?। সেটি সম্রাট অশোক 
কর্তৃক নিমিত। উদয়গিরির কোনও গুহা তার থেকে বয়সে প্রাচীন 
বলে প্রমাণিত হয়নি । কালানুক্রমিকভাঁবে সাজালে এই ছুই পবৰতে 
অবস্থিত প্রথম যুগের কৃত্রিম গুহাগুলিকে আমরা চারটি পায়ে ভাগ 
করতে পারি £ 

প্রথম পর্যায় (আঃ ১৪৬শ্বীঃ পৃঃ) হাতী গুন্ফা; সপ্পগুন্ষ; 

ব্যান্্র গুক্ষা এবং পবন গুন্ফা 
দিতীয় পর্যায় (আঃ ১৪৬--১২৬ শ্রী ঃ পৃ 2) স্বর্গপুরী ; মঞ্চ- 
পুরী ; জয়ৰিজয় ; ঠাকুরানী ইত্যাদি ; 
১) গয়! জেলায়, গয়া শহর থেকে উনিশ মাইল উত্তরে | 


৪ 


তৃতীয় পর্যায় (আঃ ১২৬--১০০ শ্রীঃ পৃঃ) অনস্ত গুল্ফা, 


তত্ব গুন্কা ১ ও ২ 
চতুর্থ পর্যায় (আ £ ১০০--৭৫ শ্রী ঃপুঃ) রানীগুম্ষা ও গণেশ 
গুন্ফা | 


অর্থাৎ প্রথম যুগের সব কয়টি গুহাই মাত্র ৭০ বৎসরের ভিতর 
খোদিত হয়েছিল। 

হাতী গুল্ফাঃ সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃতিক গুহাকেই ছেনি- 
হাতুড়িন সাহায্যে বধিত করে হাতী গুন্মাতে রূপান্তরিত করা 
হয়েছিল। প্রবেশ-পথের উপরে কিছুটা! অংশ মন্যণ করে শিলা- 
লেখটি উৎকীর্ণ করাঁ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মিঃ এ, 
স্টালিং এই লিপিটি প্রথম আবিষ্কার করেন ; কিন্ত এর পাঠোদ্ধার 
করতে পাবেননি। তিনি এর একটি অন্ুলিপি১ প্রকাশ করে 
পণ্ডিতদের দৃষ্টি এদিকে আকধণ করেন । পরে লেঃ কিট পুনরায় 
এই লিপির একটি অনুলিপি প্রকাশ করেন এবং নিজ বুদ্ধিমত একটি 
অনুবাদও প্রকাশ করেন । রাজেন্দ্রলাল৩ এবং প্রিন্সেপ নিজ বিবেচন। 
অনুযায়ী পুনরায় একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন, য1 থেকে মনে হয়ে- 
ছিল অরা নামে একজন কলিঙ্গরাজ এই শিলালেখটি উৎকীর্ণ করান 
এবং অর! অনেক জনহিতকর কাজ করেন। বিরাট জলাশয় খনন 
করান এবং গুহামন্দির খনন করান। ওঁদের মতে উল্লিখিত “অরা' 
ছিলেন অশোক-পূর্ব নৃপতি, যাঁর অন্ুসিদ্ধাস্ত-_এই হাতী গুম্ফাটি সীচী- 
ভারহুত-ন্ুুদামা-কর্ণকৌপরের পুর যুগের সম্পদ, বস্তুতঃ ভারতবধের 
প্রথম গুহামন্দির। 

কিন্তু এ মত চিরস্থায়ী হয়দি । ডাঃ ভগবানলাল ইন্দ্রজী আরও 

১) এশিয়াটিক রিলার্চেস্‌, পঞ্চদশ খণ্ড (১৮২৪) 

২) এশিয়াটিক সোলাইটির জার্নাল, হষ্ঠ খণ্ড (১৮৩৭ ) 

৩) 41001001025 0 01558, ৬০1. ]] (1389 )--805 881611- 
18191 70165. 
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কয়েক বছর পরে এই শিলালিপির নিভূল পাঠোদ্ধার করে প্রমাণ 
করেন যে, এটি গ্রীষ্টপূর্ব ১৫৭ অন্দে লেখা ; সআাট অশোকের পরবতা 
কালে। যদিও এ আলোচনা নিছক ইতিহাসের বিষয়ভুক্ত তবু 
পাঠকের কৌতৃহল হতে পারে রাজেন্দ্রলাল বা! প্রিন্সেপ কেন এটিকে 
অশোক-পূর্ব যুগের বলে মনে করেছিলেন । সংক্ষেপে সে কথা বলি £ 

শিলালেখের একস্থানে আছে 'অব নন্দরাঁজেব প্রাসাদ নিরূ্ল 
করেন”। সুতরাং মনে কর! হয়েছিল শিশুনাগ বংশের (৬৫০-৩১৪ 
শ্রীঃ পৃঃ) মহারাজ নন্দ, ধাৰ বাজধানী ছিল সম্ভনতঃ গিরিব্রজে, 
তাকেই এই কলিঙ্গরাঙ্জ “অর' পবাজিত করেন। কিন্ত ইন্দ্রজী 
শিলালিপির নিভুল পাঁঠোদ্ধাৰ কবে প্রমাণ কবেন যে “অর” প্রকৃত 
প্রস্তাবে ক-“অর”বেল নামের অপভ্রংশ, করবেল নামের নিভূলি পাঠ 
সপ্তদশ পংক্তিতে পাওয়। যাচ্ছে । কলিঙ্গরাজ মগধ-রাঁজধানীতে 
মহারাজ নন্দের প্রাসাদই অধিকাৰ কবেছিলেন বটে তবে নন্দের 
জীবিতাবস্থায় নয়__তখন মৌধবাজ বহসতিমিত মগধের সম্রাট । 

এই শিলালেখেব তিনটি পংক্তি এতিহাসিকদের কাছে বিশেষ 
তাৎপর্ধপূর্ণ £ 

প্রথমতঃ তৃতীয়১ পংক্তিতে বল। হয়েছে “মহারাজ সতকর্ণীকে 
স্বমতে আন্তে না পেরে করবেল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী 
রথী এবং পদাতিকের সাহায্যে তাকে পশ্চিম সীমান্তের দিকে 
প্রতিহত করেন ।” 

দ্বিতীয়তঃ ত্রয়োদশ পংক্তিতে বলা হয়েছে “মগধ-রাঁজ 
বহসতিমিতকে করবেল নিজ পদানত করেন এবং কলিঙের জীনাসন 
সম্পদ, যেটি নন্দরাজা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা অঙ্গ মগধ 
রাজের এক্ভিয়ার থেকে পুনরায় কলিঙ্গে নিয়ে আসেন ।” 
7 ১) পণক্তি-সংখ্যা শ্রী শি. এম. বড়ুয়া কৃত ০14 131 81101 15011196101” 
গ্রন্থ অনুসারে উল্লিখিত । অন্তবাদ ও তাঁর মতাভলাঁরে গ্রন্থকার কর্তৃক ইংরেজী 
থেকে বাংলায় । 
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তৃতীয়তঃ ষষ্ঠ পংক্তিতে বলা হয়েছে “একশত তিন বৎসর পূর্বে 
নন্দরাজ যে খালটি কেটেছিলেন করবেল সেটি পুনরায় সংস্কার 
করেন ।” 

ফলে শিলালেখে তিনটি রাজার নাম পাচ্ছি,_সতকর্ণী, 
বহলতিমিত এবং নন্দরাজ । এদের যে কোন একজনকে সনাক্ত কত 
পারলেই রাজা করবেলের সনয়টা আমরা নির্ধারণ করতে পারি । 
ডাঃ বড়ুয়ার মতে নন্দরাজ আর কেউ নয়, স্বয়ং মৌর্-সম্রাট অশোক। 
যুক্তি-_অশোকেব শিলালেখ থেকে বোঝা যায়, তিনিই প্রথম 
ভারতীয় সম্রাট যিনি বুদ্ধদেবের পরব গ্কালে “চির অপরাজেয়” 
€( অবিজিতং বিজিনিতাম্‌ ) কলিঙ্গের চেদীরাজকে পরাস্ত করেন । 
সৃতরাং একমাত্র তার পক্ষেই কলিঙ্গরাজের প্রাসাদ তাথবা দেবমন্দির 
থেকে জৈন তীথঙ্করের কোন পবিত্র সিংহাসন বিজয়চিহ-র'পে 
পাটলিপুত্রে অথবা রাজগুহে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর এবং তাঁর 
পক্ষেই বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যে সেচের জন্ত পয়ঃপ্রণালী খনন করান 
সম্ভব । কলিঙ্গরাজ করবেল সম্রাট অশোকের ১০৩ বংসব পরে 
মগধরাঁজকে পদানত করে সেই পবিত্র নিংহাসনটি স্বদেশে ফিরিয়ে 
আনেন । এখন অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের কাল শুচিহিতত ; সেটা 
্বীষ্টপৃৰ ২৬১ অব্দের কথা । ধোৌলি এবং ঝাউগাদায় তাব শিলালেখ 
স্থাপনের সময়কাল ২৫৭ খ্বাঃ পৃঃ। সুতরাং ধর। যেতে পারে প্রায় 
এ সময়েই অশোক হাতী গুন্মলয় উল্লিখিত খালটি খনন করান । এ 
থেকে প্রমাণ হয়, হাতী গুক্ষার সময়কাল (২৫৭--১০৩-)১৫৪ হীঃ 
পূঃ। আরও একটি সুক্ষ স্ত্রের নিদেশ এতিহাসিকরা তারিখটা 
আরও আট বৎসর পেছিয়ে নলেছেন ১৭৬ গ্রাঃ পুঃ। সে সুত্রটির 
কথ! পরে বলছি । জলসেচের খালটি যে অশোকই খনন করান এ 
সিদ্ধান্তের পিছনে আরও যুক্তি আছে। দেখা যাচ্ছে, সম্রাট অশোক 
ক্বদর গিরিনগরে € আধুনিক গির্নার, সৌরাষ্ট্রে ) ভার পূর্বপুরুষ 
চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক আরব কিন্তু অসমাপ্ত একটি খাল খনন করার 
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উদ্দেশ্টে একজন পারসিক বাস্তকারকে১ নিয়োজিত করেন। 
সাম্রাজ্যের প্রত্যস্তদেশে সম্রাট যদি জলসেচের উদ্দেশ্তে খাল কাটান 
তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি স্প্রতি-বিজিত কলিঙ্গ- 
রাঁজ্যেও তিনি অনুরূপ কাজ করান-__কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, 
কলিঙ্গবাসীরা তার প্রিয় সন্তানতুল্য । 

এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা করবেলকে যে সময়ে এনে ফেললাম 
তখন দেখছি মগধে মৌর্য বংশ অস্তমিত। সেটা পুস্যমিত্র সুঙ্গের 
(আঃ ১৮৬--১৪৮ খুঃ পুঃ) রাজত্ব কাল। কিন্তু হাতী গুল্ষায় 
বল! হচ্ছে_যে মগধরাজকে তিনি পরাজিত করেন তার নাম 
বহসতিমিত, পুষ্যমিত্র তো নয়। এ সমস্তার একট] সুন্দর ব্যাখ্য। 
করেছেন শ্রী কে. সি. পানিগ্রাহী২। তিনি বলেছেন, পুয্যমিত্র সু 
ছিলেন মগধ-সম্ত্রাটের সেনাপতি । তিনি সম্ভবতঃ মৌর্য বংশেরই 
কোন অযোগ্য বংশধরকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে রাজ্যশাসন 
করতেন। মৌধ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুহ্যমিত্র স্বনামে 
কখনই রাজ্যশাসন করেননি । প্রমাণ স্বরূপ পানিগ্রাহী বলেছেন, 
বৃহদ্রথের মৃত্যুর অনেক পরে অযোধ্যাপতি ধনদেব তার শিলালেখে 
সগর্বে উল্লেখ করেছেন যে তিনি “সেনাপতি” পুয্যমিত্র সবের সুহৃদ । 
যদি পুধ্যমিত্র স্বনামে রাজ্যশাসন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই “সেনা- 
পতি বিশেষণের পরিবর্তে “সআাট" পুষ্যমিত্র বলেই তিনি উল্লেখ 
করতেন। 

হাতী গুম্ফায় উল্লেখ আছে যে করবেল মগধ জয় করতেই বেরিয়ে- 
ছিলেন কিন্ত অপর শক্র সতকণীর আক্রমণে তিনি প্রথমবার মগধ 
জয় করতে পারেননি । পিছনের শক্রকে নিরস্ত করতে হয়েছিল 


১)76 78115 [7196015 0£ 117019. (400 7207,) 7. 139-- 
৬.৬, 90516. 


২) 4১01586019£1081 [২2170211075 0৫6 13100270552 00. 125 
298, _-91001 12, 0, 08015109101, 


্‌ট 


তাকে । সম্ভবতঃ পুয্যমিত্রের জীবিতকালে করবেল তার মগধ জয়: 
কার্য সম্পূর্ণ করতে পারেননি । তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে করবেল 
তার নিজের দ্বাদশবর্ষ রাজত্বকালে মগধ বিজয় করেন, সম্ভবতঃ ১৪৭ 
্রীষ্ট পূর্বে । সেনাপতি পুহ্যমিত্রের মৃত্যুর পরেমগধরাঁজ বহসতিমিতকে 
পরাজিত কর! করবেলের মত ক্ষমতাশালী নৃপতির পক্ষে নিশ্চয়ই 
ছংসাধ্য ছিল না। এ থেকেই অনুমান করা হয়েছে_ হাতী গুম্ফার 
শিলালেখের সময়কাল তার পর বৎসর, অর্থাৎ শী; গৃঃ ১৪৬। 

ইতিহাসের বিষষে এতকথ! বলতে হল শুধু বোঝাতে যে, হাতী- 
গুক্ষার এ শিলালেখটি ভারতীয় এতিহাসিকদের কাছে এক অমূল্য 
সম্পদ। এ ছুর্বোধ্য হরফগুলি থেকেই শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শর্জকৈর 
তিনজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি-__মগধের পুষ্যমিত্র সুঙ্গ, কলিঙ্গের 
করবেল এবং অন্ধের সাতবাহনরাজ শ্রীসতক ণী-ইতিহাসে প্রস্ফুটিত 
হয়ে উঠেছেন । 

সর্প গুল্ফা ও পবন গুন্ফ] 8 হাঁতী গুন্ফার প্রা সমসময়েই 
নিকটবতাঁ এই ছুটি গুহা খনন করান হয়েছিল। সর্প গুম্ফার সম্মুখে 
ছোট একটি বারান্দা, তাও ভেঙ্গে গেছে । প্রবেশদ্বারের উপরে তিন- 
ফণা-ওয়ালা একটি সাপের মৃতি খনন করা। এ গুহাতে দর্শনীয় 
কিছু নেই--আছে এক।ট শলালেখ-_মাত্র একটি পংক্তি। তা শুধু 
বলছে «এই গুহাটি চৌলকর্মীর / অথব। চৌল কমস ) আবাসস্থল ।% 
অনুমান করা যায়, তিনি সম্রাট করবেলের অনুগৃহীত একজন জৈন 
সন্যাসী । ফাগুসনের১ মতে এ সন্নাসী হরিদাস নামে অপর একটি 
গুহ! খনন করান । হরিদাস গুহারই নামাস্তর পবন গুক্ষা । 

ব্যাত্র গুন্ফাঃ প্রথম পর্যায়ের এই গুহাঁটির উল্লেখ বিশেষভাবে 
করতে হচ্ছে এই কারণে যে, এর গঠন-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি শিল্পী- 
মনের পরিচয় পাচ্ছি । ঝুঁকে পড়া একটা স্বাভাবিক পাথরকে এমন 
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ভাবে খনন করা হয়েছে যে সামশ থেকে দেখলে মনে হবে প্রকাণ্ড 
একট! বাঘ মুখব্যাদান করে আছে। এ হাঁ-সুখেই প্রবেশ পথ। 
বাঘের দাতগুলি লক্ষ্যণীয় 
_-চোখ ছুটি, নাক এবং 
কান। ভিতরের গুহাঁটি 
ছোট্র, মাত্র সাড়ে ছয় ফুট 
গভীর । উচ্চতাঁও মাত্র 
সাড়ে তিন ফুট । দ্বারের 
উপর একটি ছোট্ট শিলা- 
লিপি, যার পাঠোদ্ধারেব 
পব জানা গেছে এই 
চিত্র ৩॥ ব্য.দ্র গুন্ক(র প্রবেশপথ গুহাঁয় ছিল জৈন সন্গ্যাসী 
সভুতীর বাস। খিচিত্র গঠনের জন্য এর একটি চিত্র সংযোজন করা 
গেল ( চিত্র ৩)। 
স্বর্গপুরী, মঞ্চপুরী, জয়বিজয়, ঠাকুরানী ইত্যাদি £ চিত্র-২ লক্ষা 
করলে দেখা যাবে অনু।ন নয়টি গুহ অধচন্দ্রাকাবে বানী গুম্থশাকে 
ঘিরে আছে। কিন্তু আমব। জানি এই গুহাগুলি যখন খনন কব হয 
৩খন রানী গুন্ষ। ছিল না, কাবণ শেষোক্তটি চতুর্থ পর্যায়ের গুস্ফা। | 
এই নয়টি গুহার মধ্যে ছুটি দেখছি দ্বিতল, ন্বর্গপুবী (বা অলকাপুরী) 
এবং জয় বিজয় । পরবতা যুগের রানী গুন্ষাও দ্বিতল; এবং আকারে 
এ ছুটির অপেক্ষা অনেক বড় । রানী গুল্ফাঁর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে 
দেখব ষে স্বর্গপুবী অথবা জয় বিজয় গুন্কাঁয় দ্বিতলের স্তস্তগুলি এক- 
তলার স্তান্তেব ঠিক উপরে উপরে খোদাই করা--অপর পক্ষে রানী- 
গুম্ষার দ্বিতলের স্তন্তগুলি অনেক পিছনে সরানো । কেউ কেউ 
বলেছেন, রানী গুন্ষার শিল্পীবা একথা জানতেন না ষে স্তস্তগুলি 
একই অক্ষে থাকলে, অর্থাৎ মাথায়-মাথায় থাকলে ভারসাম্য ভাল- 
ভাবে রক্ষিত হয়। শিল্পীদের এই অনভিজ্ঞতার ফলেই নাকি রানী 
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গুম্ফার একগলার ছাদটি ভেঙে পড়েছিল । আমর এসব বিশেষজ্ঞদের 
সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। অজন্তার ষষ্ঠ-গুহাতেও 
দ্বিতলের স্তস্তগুলি একতলা র স্তস্তের সঙ্গে এক অক্ষে খোদিত হয়নি 
_-তবু তা ভেঙে পড়েনি । বস্ততপক্ষে দ্বিতল গুহা-মন্দিরে স্তস্তগুলি 
ঠিক মাথায়-মাথায় হবে অথবা ধাপে ধাপে হবে তা নির্ভর করছে 
সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের উপর | সেটি যে পাহাড় কেটে এ দ্বিতলগুহা- 
বাস তৈরী হচ্ছে তার ঢালের উপর নির্ভরশীল । পাহাড় যদি যথেষ্ট 
ঢালু হয় তখন ধাপে ধাপে খোদাই করলে (যেমন নাকি রানীগুক্ষা) 
অনেক কম ঘন-ফুট খনন করতে হবে । অপরকক্ষে পাহাড়ের গ। 
য্দি খাড়া হয তখন একতলার ঠিক উপরে দ্বিতল খনন করলে 
€ যেমন নাকি ন্বর্গপুরী ) খনন কাখ লাঘব করা যায়। একটু চিন্তা 
করলেই এ সত্য অন্থধাবন কর] যাবে; এজন্য কাউকে বিদগ্ধ বাস্তবিদ 
হতে হবেনা। 

সে যাইহোক স্বর্গপুরীতে আছে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রবেশ- 
পথের দুদিকে আছে ছুটি হস্তীমৃতির অর্ধোথিত ভাক্র্য নিদর্শন । 
খিলানের উপর সমান্তরাল “স্রজে” রেলিঙের একটি নকৃশী-- চি 
অথবা ভারহুতের বৌদ্ধ স্পের রেলিং ( স্থচী-থভ-উক্জীষ প্রভৃতি ) 
এর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণয় । 

স্ব্গপুরীর ঠিক পাশেই জধ বিজয় গু্কাটিও দ্বিতল এবং এখানেও 
দ্বিতল অংশ একতুলার ঠিক উপরে অবস্থিত। ছুটি করে কক্ষ এবং 
সে ছুটি আকারে সমান নয়। কক্ষের উচ্চতা মাত্র ৪ ফুট। গুহ! 
কক্ষের প্রবেশ পথটিও অত্যন্ত ছেট, প্রায় ৩ই ফুট»২ ফুট। 
বারান্দার তিনদিক ঘিরে প্রাম একহাত চওা টানা একটি পাথরের 
বেঞ্চি আছে, যা নাকি পাহাড়ের গা থেকে খনন করে বার করা। 
প্রস্ঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, এ জাতীয় পাথরের বেঞ্%চি উদয়গিরি খণ্ড- 
গিরির একটি ?বশিষ্ট্য; অনেক গুহাতেই আছে। এ ধরণের 
পাথরের লম্ব। টানা-বেঞ্চি ভারতবর্ষের অন্ত কোন কৃত্রিম গুহাবাসে 
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দেখতে পাঁওয়া যায় না। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিককে কেন্দ্র 
করে এবং অজস্তাঁতে হীনযানী বৌদ্ধদের যে-সব পার্বত্যগুহা দেখতে 
পাওয়া যায় তাতে এরকম টান। বেঞ্চি নেই, আছে ছোট ছোট 
তক্তাপোষের মত প্রস্তরাঁসন। একজন শ্রমণের শয়নের উপযুক্ত 
সেগুলি । দ্বিতীয়তঃ এখানে এ টানা বেঞ্চি বারান্দাতে অবস্থিত, ফলে 
শ্রমণেরা দল বেঁধে এখানে বসলে উন্মুক্ত উদার প্রীস্তরের প্রাকৃতিক 
দৃশ্য দেখতে পেতেন। অপরপক্ষে বৌদ্ধ বিহারে প্রস্তরাসনগুলি 
অধিকাংশই গুহাভ্যন্তরে-ফলে সেগুলি শয়নের জন্যই নিমিত, 
উপবেশনের জন্য নয়। 

জয়বিজয় গুম্ফার ছু" পাশে ছুটি দ্বারপাল, একটি পুরুষ ও একটি 
রূমণী। প্রবেশদ্বারদ্ধয়ের উপর যে অর্ধচন্দ্রাকার খিলান সে-ছুটিকে 
যুক্ত করে জমির সমান্তরাল যে “ফ্রিজ' তাতে অর্ধোখিত (17095- 
[01161 ) ভাক্কষের নিদর্শন। দেখতে পাচ্ছি-কয়েকজন রমণী 
একটি বৃক্ষকে পূজা করতে আসছেন । এই ভাক্কর্ষে বৌদ্ধ প্রভাব 
অনন্বীকার্ধ। সাচি-ভারছতের বিশেষ জাতের রেলিং, বোধিদ্রেমের 
পুজা, ভূঁপপুজা, গজলম্পী এবং স্বস্তিকাচিহ্ প্রাচীন গুহাগুলিতে 
বারে বারে দেখতে পাচ্ছি । এই লক্ষণগুলি দেখে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
হান্ট, স্টালিং প্রভৃতি পুবস্থরীরা আন্দাজ করেছিলেন যে এগুলি 
বৌদ্ধ গুহা । পরবতীঁকালে প্রাচ্যবিশারদর। বলেছেন, যে এইসব 
প্রমাণ সত্বেও মেনে নিতে হবে যে এগুলি জেন সন্যাসীদের আবাঁস- 
স্থল, বৌদ্ধ সন্ন্াপীদের নয়। সেই পরবতী প্রাচ্য-বিশারদদের 
নির্দেশানুসারে মেনে নেওয়া হয়েছে যে উদয়গিরি-গণ্ডগিরির সব 
কিছুই জৈনধর্মের, বৌদ্ধদের নয় । আমার মনে হয়েছে এই সিদ্ধান্তের 
মূলে রয়েছে জেমস্‌ ফাগুসনের মতবাদ । তিনিই তার গ্রন্থে পুৰ- 
স্ুরীদের সমস্ত মত নস্যাৎ করে সর্বপ্রথম» এই মতবাদ ঘোষণা 
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করেছিলেন । ফলে তার পরবরীষুগের সকল পণ্ডিতই মনে করেন 
এগুলি জৈন গুহা- বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত । অথচ আশ্চ, এ মতবাদেন 
পক্ষে কেট কোন জোবাল যুক্তি দেখাননি ,_অন্ঠতঃ আমার নজরে 
পচ্ডেনি। আমার এ ধারণা ভ্রান্ত হলে এবং কোন পাঠক সেদিকে 
আমার দৃষ্টি মাকষণ কবলে বাধিত হব । 

এই প্রনঙ্গে একটি ক্লেশকর অধ্)টাষের অবতারণা কবতে বাধ্য 
হচ্ছি । ফাগুসন-সাহেবেব সঙ্গে নানা বিষয়ে বাজেক্্লাল মিত্রেশ 
মতবিবোধ হযোছিল | অক্তন্ভা ও উডিবাব স্াপতাশিগ্পর বযস নিষে 
উভ্ত্যব মধো দীঘ বাঁদান্ববাছেব কথা প্রাচ্-সংক্গতি নিষে ধাবা 
পড়াশুনা করেছেন তাবা সকলেই জাঁমনন। ফাগুসন তাব গ্রন্থে 
একাধিকব*ব ব'শ্্ক্দুপ্নকে (তখন স্বর্গ তঃ) আমরণ শবেছেন। 
এমনি কখনও কখনও মান্বাতিশিক্ত বট ভাফয়ত। গাজেন্রলাল 
এ পথের গুটি হহন।ন বিষয়ে তব ডল হরযা অসম্ভব নফ। 
বন্য ৬১ কত জশাত এন আনেক উক্তি কাক গেততম যা পবেআমান্মক 
হেল গমাহিত হযেতে | তা সান্বেও তদেল গলেষণা এাকধাবে শিবিল 
বৃবি। পাঙ্গা। তষ্ুচিত 1 নামার ততো মান হাতে যে বাাজিহ্ি, 


লালের নেন াবোধিতা কবি পসে যাঞ্চিজন কিছততউ মানতে 
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রাজি হননি যে, উড়িষ্যার এই গুহাগুলিতে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরও 
বাস ছিল। 

এ কথা অনস্বীকার্য যে গুহাগুলির নির্মাণ সময়ে কলিঙ্গের রাঁজ- 
ধর্ম ছিল জৈন। করবেল জৈন ছিলেন; কিন্তু তা থেকে এ কথ 
নিঃসন্দেহে বলা চলে নাষে, এ গুহাগুলির কোনটিতেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
ছিলেন না। সমাট অশোক তো! ঘোর বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তার 
আদেশে এবং অর্থ সাহায্যে বরাবর পবৰতে অজীবক জৈন সম্প্রদায়ের 
জন্ত স্থদামা, লোমশ খষি, কর্ণকৌপর ইত্যাদির গুহা খনন করান হয়। 
অশোক-পৌত্র সম্রাট দশরথ বৌদ্ধ হওয়া সন্বেও নাগাজুন পর্বতে 
জৈন সন্নাসীদের জন্য গোপিকা গুহাটি খনন করান । কলিঙ্গরাজ 
করবেল এদের পরবর্তাঁ যুগের রাজা । তার বা তার কোন অধংস্তন 
পুরুষের পক্ষে জয়বিজয় প্রভৃতি গুহ। (যেখানে বৌদ্ধ ধুুর্মর প্রতীক 
স্থতীব্রভাঁবে পাওয়। যাচ্ছে) বৌদ্ধ সন্গাসীদের জন্য তৈরা কর! 
অসম্ভব কেন হবে? এই যুগেই কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের জুনাগড়ে, 
গিরনারে বৌদ্ধ ও জৈন সন্গযাসীরা পাশাপাশি গুহা নির্মাণ করে বাস 
করেছেন। বহু শতাব্দী পরেও এলোবাতে জৈন, বৌদ্ধ। ও ত্রান্মণ্য 
সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা পাশাপাশি গুহা নির্মাণ করে বাস করেছেন । 
একমাত্র উদয়গিরি-খগুগিরিতে্ঈট সেটা! কেন অসম্ভব বিবেচিত 
হয়েছে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি । সুস্পষ্ট বৌদ্ধ প্রতীক-_ 
গজলন্দ্রী, নাগপুজ1, বোধিদ্রম, মকরমৃত্তি, ভারহুত কেলিং এবং 
বিশেষত ত্রিরত্্ (“বুদ্ধং শঙণং গচ্ছমি, ধম্মং শরণং গচ্জামি, লজ্বং 
শরণং গচ্ছামি” এই মন্ত্রের প্রতীক একটি ত্রিশূলের মত ফলক, যা 
নাকি বৌদ্ধ পের উপব প্রায় সবত্র দেখতে পাওয়া যায় ; সেই 
চিহ্ুটি রানীগুল্ষার খিলানের উপরও দেখা যায় ) আর স্বস্তিকা১ 
১) ফাগুন বলেছেন, স্বন্তিকাঁচিঞ্চ জৈন ও বৌদ্ধধর্ষে সমভাবে ব্যবহৃত 
হয়। কথাটি ঠিক নয়। জৈন স্বস্তিকা দক্ষিণাবর্ত (০1001557156 )। সপ্তম 
তীর্ঘস্কর স্থপর্শনাথের মৃত্তির পদতলে যে স্বস্তিকা-চিহ্ন থাকে তা দক্ষিণাবর্ত। 
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প্রভৃতির ইঙ্গিত অন্বীকার করে কেন এগুলি শুধুমাত্র জৈন সম্প্রদায়ের 
বলে ঘোষণ। কর। হয়েছে তা আমি উপলদ্ধি করতে পারিনি । 

অনন্তগুন্ফা, তন্বগুন্ফাঃ এবার আমরা তৃতীয় পধায়ের ছুটি 
গুহার প্রসঙ্গে আসতে পারি। এ-ছুটি কিন্তু উদয়গিরি পবতে নয়, 
পার্খ্ববত্তা খণ্ডুগিরিতে ৷ অনস্তগুক্ষায় একটি মাত্র কক্ষ (২৪' * ৭! ), 
যার সম্মুখে প্রায় ৭ ফুট চওড়া! একটি বারান্দা আছে । প্রথমাবস্থায় 
এ গুহায় চারটি প্রবেশ দ্বার ছিল; বর্তমানে ছুটি দ্বার ও একটি 
জানাল! আছে। দ্বারের উপর ফ্রিজ অংশে একই রকম অলঙ্করণ-_- 
স্বন্তিকা, ত্রিবত্বু, গজলক্ষ্রী, সর্প শীর্ষ, বোধিক্রম এবং ভীরহুত-সাচি 
ভবপের বিশেষজাতের রেলিং বাঁ বেদিক'। বৌদ্ধ ভাস্কর্ষের ছাপ যে 
অতি স্পষ্ট একথা অনন্বীকাধ। বস্ততঃ সে কথ কিন্তু ফাগুসনও তার 
“কেভ টেম্পলস্‌ ফ হপ্ডিয়া” গ্রন্থে স্বীকার কজ্ধেছেন_-তবু বলেছেন, 
গুহাগুলি জেন সন্াসীদেব । 

তত্ব গুল্ষার ছুটি অংশ উপর নীচে অবস্থিত | স্থানীয় লাইসেন্স- 
প্রাপ্ত গাইড আমাকে ধলেছিলেন “তত্ব” শব্দটা! এসেছে “তাত 
থেকে । গুহা ভাক্কর্ষে তোতাপাখী সমেত একটি নারীমৃতিও তিনি 
দেখিয়ে ছিলেন। এ জাতীয় নিদেশনা থেকে দর্শক গুহাগুলির 
মূল তবু সন্ধে কত, ধাপণা নিয়ে যাবেন তা ভেবে দেখা দরকার! 

পর্যায়ক্রমে তত্বৃগুন্ফা ১, ২ দেখাব পর আমরা আমি অনস্ত- 
গুম্ফাতে । তাবপর প্রায় পাঁ1পাশি তিনটি গুন্ফী--নবমুনি, বারো- 
ভূজি ও গ্রিশুল। শেষোক্ত ছটিকে একত্রে বলা হয় সাতবক্র বা সাত 
ঘবা। শেষোক্ত গুহায় চব্বিশ জন জৈন তীর্ঘস্করের অর্ধোখিত 
পাখরের মৃতি আছে। এগুলি পরবাঁ যুগের । চবিবশ জন জৈন 


মা স্পা পপ | সপ 


খণ্ডগিরি পবতে নাতবক্র গুহায় হুপশশণাঁথের পদতলে স্বস্তিকাচিহুটি লক্ষণীয়। 
কিন্ত বৌদ্ধ ব্বপ্তিক1-চিন্গ বামাবর্ত। অনস্তগ্ুম্ফায় যে স্বস্তিকাঁটি আছে সেটি 
বাাবর্ত (2700 090]0156 )। বানীগুম্ফা, গণেশ গুম্মীতেও এ জাতীস়্ 
বামাবতত স্বস্তিক1 চিহ্ন আছে। 
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তীর্থঙ্করের নাম আমরা জানি, তাদের সনাক্ত করার উপায়ও আমরা? 
জানি__প্রত্যেক তীর্ঘস্করের বিশেষ এক চিহ্ন বা প্রতীক আছে। গুহা 
প্রাচীরে মুতিগুলি পধায়ক্রমে সাজান নেই। প্রতীকচিহ্ন থেকেও 
তাদের সনাক্ত করার অস্ুবিধা ঘটেছে এজন্য যে অনেক ক্ষেত্রেই 
চিহ্ৃগুলি ভেডে গেছে । আমরা তাদের সনাক্ত করবার একটা চেষ্টা 
করতে পারি। 
চকিবশজন জৈন-তীর্ঘস্করের প্রতীক-চিহ্ন সম্বন্ধে মূল সূত্রটি পাওয়া! 
যাচ্ছে জৈন অভিধানকারিক হেমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত শোকে ই 
বুষো গজোশ্ব প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোজং স্বস্তিকঃ শশী । 
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়গী মহিষঃ শুকরস্তথা ॥ 
নে! বন্ং মুগশ্ছাগো নন্দাবর্ভো ঘটোইপি চ। 
কৃন্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণীপিংহোই তাং ধবভ 
অথাৎ পধায়ভ্রমে প্রত্বীক-চিচ্তঞুলি হচ্ছে_ বৃষ, হস্তী, অশ্ব, প্লরবগ 
( বনমাশ্বণ ), প্র, আকা (পন্প ), স্বস্তিক, শশী, নকব, শ্রীবৎস- 
চিন, খঙ্গী ( গণ্ডাধ) মহিয, শুকর, শোন, বক, মুগ, ছ্বাগ, নন্দাবত, 
ঘট, কৃ, নীলোতৎপল, শঙ্খ, যণী এবং সিংহ । 
আলোচ্য সাতবন্র গুটি পুবমুখী । গুহায় প্রবেশ কৰে 
সন্দ্াখের প্রাচীবে ( অর্থাৎ পশ্চিম প্রাটীরে ) ফোলোটি মৃতি দেখতে 
পাল, ডান দিকের দেগ্য়ালে (দক্ষিণ গ্রাচীরে ) এবং বামদিকের 
দেওয় লে (উত্তর প্রা্গীবে ) চারটি করে মৃঠি আছে । দক্ষিণ দিক 
থেকে যদ মূর্শুণিকে আমর। চিহ্িত করি তবে বলব দক্ষিণ 
প্রাচীরে আছে মৃতি ন” ১-- ৪, পশ্চিম প্রাঁচীরে ৫৯০ এবং উত্তর 
প্রানে মৃতি নং ১১--১৪। এর ভিতব যে মৃতিগুলির প্রতীক-চ্নি 
ত্স্প্ ভাবে বোঝা যায় না সেগুলি হচ্ছে মৃতি নং--১১, ১৩, ১৪, 
১৫, ১৬, ১৭ এবং ২৩। তবু যেগুলি চিহ্নিত করা যাচ্ছে তার ফাক- 
গুলি আন্দাজে ভরা যায়। আমি যেভাবে তাদের পধায়ক্রমে 
সাজিয়েছি ত1 এখানে স্নিবিশিত করে দিলাম £ 
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নাম 


আদিনাথ ব| 
খষভনাথ 
অজিতনাথ 
সম্তভ নাথ 
অভিনন্দন 
স্রমতীনাথ 
পদ্ম গ্রভ 
আুপর্শনাথ 
চন্দ্রপ্রভা 
পুষ্পদন্ত 
শীতলন!থ 
শ্রেয়া শনাথ 
বাঁমপুজ্য 
বিমলনাথ 
অনন্তনাথ 
ধ্মনাথ 
শাস্তিনাথ 
কুন্থনাথ 
অরনাথ 
মল্লিনাথ 
মনিস্ুত্রত 
নামিনাথ 
নেমিনাথ 
পার্খবনাথ 
বর্ধমান মহাবীর 


জন্মস্থান 


বিজিত 
নগরী 
অযোধ্যা 
শ্রাবস্থী 
অযোধ্যা 
এ 

কৌশংন্বী 
কাশী 


চন্্রপুৰ 


কনন্দীনগরী 


অদ্রপুধ 
সিংহপুৰ 
চম্পাপুরা 
চম্পেষপুর 
অযোধা7া 
রত্ুপুর্ী 


হর নাপুবী 


এ 

এ 
মথুবা 
বাজণহ 
মথুব। 
সৌবীপুর 
কাশী 
কুন্দগ্রাম 
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প্রতীক গুহায় অবস্থান 
মুন্টিসংখা। প্রাচীর 
খষবভ ১ দক্ষিণ 
হক্তী ই এ 
অশ্ব ৩ এ 
বন্মানুব ৪ এ 
ক্রৌঞ্চ ৫. এ 
পদ ৬ ৫ 
স্বস্তিকা ৭ এ 
মর্ধচন্দ্ ৮... এ 
কুন্টীর' ১৭ এ 
্রীবৎস চিক ১ এ 
গণ্ডাব ১৩ উত্তৰ 
মহিষ ১১ পশ্চিম 
শুকর ১৩ এ 
ম্যোন ৯ £ 
বজ, ১০ শ্রী 
হবিণ ১৩... এ 
ছাগল ১৭ এ 
শন্দাবত ১৮ এ 
কলম » ১৯ এ 
কুন ১১ উত্তর 
নীলপন্স ২০ পশ্চিম 
শঙ্খ ২২ উত্তর 
সর্প ১৫ পশ্চিম 
সিংহ ২৪ উত্তর 


এর ভিতর আটটি দণ্ডায়মান মৃত্তি, বাকি যোলোটি পদ্মাসনে 
উপবিষ্ট । দণ্ডায়মান মৃত্তিগুলির ছু” পাশে চামরধারী সেবকমৃত্তি, 
উপরে ছুটি করে গন্ধরূতি। কোথাও কোথাও পদতলে নাগ- 
নাগিনী বা শ্রমণদের মূতি খোদাই করা । কৈশোরে ধারা কিশোর 
পত্রিকায় ধাধার পাতাটি নিয়ে সময় কাটাতেন তারা নিজেরাই 
প্রতীক-চিহ্ন দেখে দেখে মৃতিগুলিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করতে 
পারেন- জিগ্স-্ধাধা সমাধানের আনন্দ পাবেন। 

অনস্তগুন্ফা, নবমুনি ও সাতবক্র গুহাগুলি চক্রাকারে একটি 
বৃহদায়তন জৈনমন্দিরকে ঘিরে আছে । যদিও এটি মাত্র আজ থেকে 
ছুশ বৎসর পুরে নিমিত তবু এই পর্যায়েই ত] উল্লেখ করে যাওয়া 
গেল। এই মন্দিরের পশ্চিমে নাকি একটি বৌদ্ধ স্বুপও ছিল-_ 
আমি সেটির সন্ধান পাইনি । 

এবার শেষ পর্যায়ের ছুটি গুহার প্রসঙ্গে আসা যাক। সে ছুটি 
উদয়গিরিতে | 

গণেশ গুন্ফা : উদয়গিরির উত্তর-পুধ প্রান্তে, বস্তুতঃ উদয়গিরি 
পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে গণেশ গুম্ফার অবস্থিতি । এটি একটি একতল। 
গুহা, প্রায় ৩০ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট গভীর। সম্মুখে একটি 
বারান্দা, তাতে পাঁচটি স্তম্ত এবং ছুটি অধস্তম্ত (01199607 )। গুহাটি 
আবিষ্কারের সময়ে দক্ষিণদিকের ছুটি স্তস্তকে ভগ্নাবস্থায় পাওয়! 
গিয়েছিল- পুরাতত্ববিভাগ সে ছুটি পুনরায় তৈরী করেছেন; কিন্তু 
প্রাচীন যুগের যে-ছুটি স্তস্ত টিকে আছে সে ছটিকে আমরা বিশেষ- 
ভাবে পরীক্ষা করতে পারি । এই স্তম্তগুলির কোন পাদদেশ (029০) 
নেই। মাঝখানে কিছুটা অংশ বিষুকাণ্ড ( অর্থাৎ আটকোন, 
09০62509291 )7) তার উপর ও নীচের অংশ ব্রক্ষকাণ্ড ( চতুক্ষোণ, 
50216 )। স্তস্তশীর্ষ (22005 ) বলে কিছু নেই--তার ছ-প্রাস্তে 
ছটি নকৃশা-কাট। ব্যাকেটে নারীমূত্তি। লক্ষণীয় যে নীচের চতুক্ষোণ 
্রন্ষকাণ্ডের ধারগুলি মাটি থেকে ল্বভাবে বা খাড়াভাবে ওঠেনি; 
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কাগুটি অল্পভাবে মোটা থেকে সরু হয়ে উঠেছে । প্রসঙ্গত; এখান- 
কার অধিকাংশ স্তম্তই এই জাতের । স্তম্ত দেখেই পশ্চিমখণ্ডের বিভিন্ন 
জাতের স্থাপত্যেব জাত নির্ণয় সম্ভব, ভারতীয় স্থাপত্যে সে সুবিধা! 
নেই--তবু বলতে পারি উদয়গিরি-খগুগিরিব এই স্তস্তগুলির বৈশিষ্ট্য 
স্বতশ্্র। সমসময়ে নিমিত 
বৌদ্ধ স্থাপত্য কী, 
যথা] ভাজা-কনডেন- 
কান্থেবী, অজন্তা, ভাঁর- 
হুত-সচীতে এ জাতেব 
স্তন্ত দেখা যায় না। তাই 
এই বিশেষ জাতের 
স্তম্ভের একটি নকৃশ। 
চিত্র-- ৪-এ সংযোজন 
কর! গেল। বারান্দার 
পিছনে পাশাপাশি ছুটি 
কক্ষ, প্রত্যেকটিতে ছুটি 
কবে প্রবেশদ্বার । শাব 
উপবে জমির সমান্তবাঁলে 
ফ্রিজ-মংশে নানান 
জাতেব যুতি ও নকৃশা। এর ভিতর ছুটি অংশে মনে হয় ছুটি 
চিত্র-কাহিনী পধিবেশন করা হয়েছে-যেমন চিত্র কাহিনী দেখেছি 
সমসাময়িক সীচীর তোরণে অথব। অজন্তার নবম-দশম গুহার 
আলেখ্যে । প্রচণ্ড ভৌগোলি- দৃবত্ব সত্বেও মৃত্তিগুলির আকতিতে, 
বেশভৃষায় এবং অল্টো-রিলিভো-উপস্থাপনের কায়দায় বেশ একট। 
স্াষুজ্য অন্্ুভব করা যার । মুভিগুলির নীচ দিয়ে জমির সমান্তরালে 
“থভ' ও “্মিচী”-গ নকৃশ। সাচী ও ভারহুতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। 

প্রথম চিত্রটি দেখে মনে হয় কোন একজন রাজা সসৈন্ত শিকারে 





চিত্র ৪ ॥ গণেশগুম্কার সতত 
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যাচ্ছেন। দেখছি, রাজা একটি হরিণকে বধ করবার জন্য শরসন্ধান 
করছেন। হরিণটি কিন্তু সাধারণ হরিণ নয়, সে অলৌকিক ক্ষমতা 
সম্পন্ন । কারণ, তার ছুটি পাখা আছে। পখ্বতী দৃশ্যে দেখছি রাজা 
বিল্ময়াহত, হরিণ্টি তার পদতলে বসে আছে এবং একজন বনদেবী 
রাজাকে কিছু বলছেন । জানি না, শিলীর বক্তব্য বিষয়টি কী ছিল; 
কিন্তু এ চিত্রের সঙ্গে শরও-ভাতক বাহিনীর বেশ মিল আছে। 
শরভ জাতকেও রাজা হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন ; সেখানে 
হরিণটি ছিল ন্বয়ং বোধিসত্ব । সেখানেও বনদেবী রাজাকে নিষেধ 
করেছিলেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এ গুহা বৌদ্ধ গুহা নয়-_কিন্ত 
জাঁতকেব গল্প কি সে যুগে সবজনীনতা! লাভ করেনি ? জানি ন!। 

দ্বিতীয় চিত্রটিকে আচার্য সুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় সনাক্ত 
করেছেন১ অনাদিকালেব ল্োকগাথ। উজ্জয়িনীর বাসবদত্তা কাহিনীর 
সঙ্গে, যে কাহিনী যুগে যুগে উজ্জয়িনীর কর্ধীকোবিদ বৃদ্ধরা' বলে 
গেছেন (কালিদাহসর মেঘদূত স্মর্তব্য)। আচাধের মতে এ কাহিনীতে 
আমরা দেখছি কোশলরাজ উদয়নেপ সাহ'যে/ উজ্জ়িনীপ রাজ কম্তা 
বাসবদন্তার পলায়ন কাহিনী | কাহিনীব চারটি অংশ, বাঁম থেকে 
দক্ষিণে পর পর সাঁজান। সববামে দেখছি” _হস্তীপুষ্ঠে কোশলরাজ 
উদয়ন, নায়িকা বাসবদন্তা এবং উদয়নের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজপ্রাাদ 
থেকে পলায়নপর। আরও দেখছি--উজ্জয়িনী রাজার সৈন্যদল 
রাজকন্তার অপহরণে বাধা দিতে এসেছে । উদয়ন ছঈভাবে এ বাধা 
অতিক্রম করছেন__প্রথমতঃ তরবারির সাহায্যে ; দ্বিতীয়তঃ কিছু 
্বর্ণ মুদ্রা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন! বাধাদানকারী অর্থগৃর, সৈনিকেরা 
বর্ণ মুদ্রা কুড়িয়ে নিচ্ছে হুড় মুড়িয়ে। 

পরবতী দৃশ্যটিতে দেখছি _হস্তী এসে পৌছেছে কোশলনগরীতে । 
হাতীটি নতজানু হয়ে বসেছে । আরোহীর! অবতরণ করেছেন এবং 
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রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ দৃশ্যে বাসবদত্তার হাতে 
একটি বীণা (মূল কাহিনীতে এই বীণাটি ই ছিল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। 
উদয়ন বাসবদত্তার সান্নিধ্যে এসেছিলেন বীণা বাজান শেখাতে 
গিয়ে )। শেষ দৃহ্য-দক্ষিণতম অংশে দেখছি, কোশলরাজ এবং 
বাসবদত্তা নিভৃতে আলাপনরত | ( চিত্র--৫ ] দ্রষ্টব্য ) 

শিল্প বস্তুটির এই সনাক্তিকরণ যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে বলতে হবে 
এটিই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ (5০00192:) প্রথম কাহিনী-চিত্র। 
কারণ সাচী-ভারহুত-অজন্তার সমসাময়িক কাহিনীগুলি হয় জাতক 
থেকে সঙ্কলিত, নাহলে বুদ্ধের জীবনী থেকে । উদয়ন বাসবদত্ব! 
কাহিনী নেহ! তই গলপকথ। ! 

আমার মনে অবশ্ঠ কয়েকটি খটকা আছে। প্রথম কথা, এই 
রোমান্টিক কাহিনীতে শিল্পী উদয়নের মন্ত্রীকে এতটা প্রাধান্য দিলেন 
কেন? প্রথন তিনটি দৃন্যেই এ বাঁছুল্য-চরিত্রটি রয়েছে আমাদের 
নায়ক-নায়িকার সঙ্গে । এ ছাড়া যে মৃঙিটিকে আচাধ স্নীতিকুমার 
উদ্য়নে সেনাপতি বলে চিহ্নিত করছেন সেটি আকারে ছোট--যেন 
কিশোরের মুতি। তৃতীয়ত: দ্বিতীয় দৃশ্যে নায়িকার কাধে এবং 
তৃতীয় দৃশ্যে এ কিশোরের কাধে যেন আর একটি শিশুর মৃত্ি 
রয়েছে । সেই শিশুটি কে? চতুর্থতঃ শেষ দৃশ্যে নায়িকার মৃতিটি, 
তার বসার ভঙ্গি যেন বিষাদ গ্রস্তার । আর নায়ক যেন তাকে সাস্তবনা 
দিচ্ছেন! এই গুলি বাসবদত্তা-উদরন কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায় না। 

এজন্য মামার মনে হয়েছে এটা! বিশ্বাস্তর জাতকের কাহিনী নয় 
তো? জাতক কাহিনী অন্ুসাপ্দে- রাজপুত্র বিশ্বাস্তর ছিলেন 
দনবীর। একবার কলিঙ্গ দেশে প্রচণ্ড ছুঙিক্ষ হয়। কলিঙ্গবাসীদের 
ছুঃখে রাজপুত্র রাঁজহস্তীটিকে দান করে দেন। দেশবাসী আপন্তি 
জানায় কিন্তু রাঁজপুপ্র বিশ্বাস্তরের সহায়তায় কলিঙ্গবাসীরা হস্তীটিকে 
নিয়ে নিজ দেশে পলায়ন করে । এজন্য ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাবৃন্দ মহা- 
রাজের কাছে রাজপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং রাজ! সঞ্জয় 
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পুত্রের নির্বালন দণ্ড দেন। দানবীর বিশ্বান্তর স্ত্রী মাক্রী, পুত্র কাহদ- 
জিন ও শিশুকন্তা কৃষ্ণাকে নিয়ে বনবাসে চলে যান । সেখানে এক- 
দিন যখন মাদ্রী বনফল আহরণে অন্যত্র বাস্ত তখন একজন ব্রাক্ষণ 
এসে বিশ্বাস্তরের কাছে ভিক্ষ। চায়। বিশ্বাস্তর অনন্যোপায় হয়ে নিজ 
পুত্র কন্যাকে দান করে বসেন। দিবাবসানে বনফল আহরণ করে 
ফিরে এসে মাত্রী এসংবাদ পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। বিশ্বাস্তর 
কী সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না। এ কাহিনীটি আমার 'অপবপ! 
অজন্তা” গ্রন্থে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি । আলোচ্য শিল্পকর্মটি 
যদি বিশ্বীস্তর জাতক কাহিনী হয় তাহলে বলব, প্রথম দৃস্তটে দেখছি 
কলিঙলগবাসী কর্তৃক রাজহস্তীর অপহরণ । দ্বিতীয় দৃশ্যে পুত্র, কন্তা ও 
স্ত্রী সমভিব্যাহারে বিশ্বীন্তরের বনযাত্রা । তৃতীয় দৃশ্যে কাহুজিনের ক্ষন্ধে 
কৃষ্ণ এবং শেষ দৃশ্যে বিষাদগ্রস্তা মাজীকে বিশ্বান্তরের সাস্তবনাদানের 
প্রয়াস । এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য একাধিক আপত্তির কারণ আছে। 
প্রথমতঃ বিশ্বীন্তর হস্তীপৃষ্ঠে বনযাত্রা করেননি, করেছিলেন রথে ; 
দ্বিতীয়তঃ বিশেষজ্ঞদের মতে এটি জৈন গুহা__বৌদ্ধ গুহা নয়, ফলে 
জাতক কাহিনী এখানে চিত্রিত হবার সন্ভাবন। অল্প। 

কাহিনীটি যাই হোক না কেন একটা কথা ভাবলে অবাক হতে 
হয়। গণেশগ্রক্ষা খননের প্রায় সমসময়ে, (অর্থাৎ গ্রীষ্ীয় প্রথম 
শতাব্দীতেই ) হয়ত ব! বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর আগে-পরে ভারত- 
বর্ষের অন্তান্য প্রান্তে শিল্পীরা যে ঢঙে, যে স্টাইলে চিত্র একেছেন, 
মৃতি গড়েছেন তাদের পরস্পরের মধ্যে অদ্ভূত সাদৃশ্য আছে। 
আলোচ্য প্যানেলের পুরুষ মৃত্তি-_-তিনি উদয়নই হন অথবা বিশ্বাস্তরই 
হন-_-যে ডিজাইনের শিরোভূ্ষণ ধারণ করেছেন ঠিক এ ধরণের 
শিরস্ত্রাণ পরতেন ভারহুতের যক্ষ অথব অজস্ত1 দশম গুহায় কাঁশী- 
রাজ। এখানকার মেয়েটির পায়ের মল যে স্্যাকর৷ বানিয়েছিল সেই 
যেন কপিলাবস্ত্র-মহিষীর ( সাচী উত্তর তোরণে তৃতীয় প্যানেলে, 
যেখানে শুদ্ধোধন ও মহাগৌতমী এসেছেন নশ্রোধারাম বিহারে 
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তথাগত দর্শনে ) পায়ের মলটি' বানিয়েছিল এবং বানিয়েছিল কাশী- 
রাজমহিষীর চরণ নূপুর ( অজন্ত1 দশমগুহা, ষড়দস্ত জাতক )। উদ্রয় 
গিরির রাজপুরুষ আর ভারহুতের কুবের যক্ষ কি একই ভর্জিতে 
কোমরবন্ধ বাধতেন ? অজন্তা দশমগুহায় ষড়দস্ত জাতকে কাশীরাজ 
যে ভঙ্গিতে মূর্ছাতুরা মহিষীকে ধরতে চেয়েছিলেন, এখানেও শেষ 
দৃষ্তযে নায়কের হুবহু সেই ভঙ্তি। অজন্ত। সপ্তদশগুহায় (অনেক 
পরবতী যুগে ) বিশ্বাস্তর জাতকে বিষাদগ্রস্তা মাব্রীর তঙ্গিমার সঙ্গে 





চির-_-৫ ॥ গনেশগ্ুক্ষারু ভাস্কর 


[গণেশ গ্ুম্ফষার অর্দেখিত ভাক্বর্ষ-কাহিনীর শেষাংশ 
[_ ভারহুত কুবের যক্ষের কে।মরবন্ধ (শ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী ) 
[াা  আঁচী উত্তপ্-তোরণে রানীর পায়ের মল (এ ) 
[৬-__ অজন্তা দশম-গুহাঁয় রাঁজাব শিপোভূষণ (এ) 
৬-- এ বিষাদগ্রস্তা কশীবাজ মহিষী, ছ্দন্তজাতক (এ) 
৬]__- এ রাজা কর্তৃক রানীকে সান্বনাদান,। এ এ 
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এবং দশমগ্হায় (সমস্মযে ) কাশীরাঁজ মহিষীব ভঙ্গিম'র সঙ্গে 
এই প্যানেলেব শেষদুশ্যে নায়িকাৰ ভঙ্গিটিও তুলনীয় ( চিত্র ৫)। 

এই শিল্প নিদর্শনগ্লি প্রায় সমসাময়িক হলেও এদের 
ভৌগোলিক দুরত্ব এত বেশী যে সেই শ্রীপ্তীয় ঞ্থম শতাকীতে এক 
শিল্পী অপরের দ্বানা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস 
হতে চায় না। অথচ সাদৃশ্ট গুলিও একেবারে কাকতালীয় বলে 
উড়িয়ে দিতে পাবছি কই ? কেমন করে এমন হল ? 

রানীগুন্ফাঃ$ অজস্তাতে আমবা দেখেডি, প্রথম যুগে বৌদ্ধ 
শ্রমণেবা একটি মাত্র চৈত্য এতং একটি মাত্র বিহাঁব তৈরী করে- 
ছিলেন : কিন্ত কালে যখন ক্রমাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুব দল ওখানে আসতে 
শুক করবেন তখন তওবা মাবও চেভা মাবও বিহাব নির্মাণ করতে বাধ্য 
হন। উদযগিপিহেও মনে হয় সেই একই কাঁবণে বানীগুম্কষাটিকে 
খনন কব হয়েছিল | চিত-২-তে দেখতে পাচ্ছি ইতিপৃরবে খোদাই 
কবা গুন্দাঞ্ছলি অধচন্দ্রীকাবে যেন বানীগুম্ফীকে ঘিবে রেখেছে । 
অর্থাৎ গওদেব কেন্দ্রস্থলে নিমি 5 এই গুহাটি ছিল বিশেষ প্রয়োজনে 
এমণদেব সম্মিলিত হবাঁব স্থান। বৌদ্ধ সজ্বারামে যেমন চৈত্যে 
শ্রমণব পুক্তা কর* আসতেন এবং বিহারে বাস করতেন, বোধকরি 
ভেমনিভাতে এই জৈন সন্ামীব! অর্ধচন্দ্রীকাব গুহা গলিতে বাস 
কবন্তেন এবং খানাগ্ুম্ষাতে সমবেত হতেন সম্মিলিত আরাধনার 
উদ্দ্েম্তে । (শজন্বাই এই রানীগুম্ষীর মাঝখানে একটি প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণ | ব্ব্গপুবী অথবা জয়বিজয় গুহাঁতেও এ বকম প্রাঙ্গণ ছিল; 
মনে হয় শ্রমণদেন সংখ্যাবুদ্ধি হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রাঙ্গণের 
প্রয়োজন অনুভূত হল-- এবং সেজন্যই রাশীগুম্ফার এই বিচিত্র রূপ। 

গুহামন্দিরটি দ্বিতল । উপবতলার বারান্দাটি প্রায় ৬২ ফুট লম্বা । 
এতে ছিল নয়টি স্তন্ত। পশ্চিমদিকের ছুটি স্তস্ত ছাড়া সবগুলিকেই 
ভগ্রাবস্থায় পাওয়া যাঁর ; পুরাতন বিভাগ সেগুলিকে নৃতন কবে তৈরী 
কবেছেন। অক্তন্তাতে বা কবৌদ্ধগয়াতে যে ভুল করা হয়েছে সৌভাগ্য 
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ক্রমে এখানে কর্তৃপক্ষ মে ভুল করেননি। উপরোক্ত ছুই স্থানে 
মেরামতের কাজ এমনভাবে করা হয়েছে যে, সাধারণ দর্শক বুঝে 
উঠতে পারেন নাঁ_কোনটা আদিমরূপ, কোনটা মেরাঁমতির 


কারিগরি। 
সেটা পরিষ্কার বোঝা! 
যায় । বারান্দার পরে 
পাশাপাশি চারটি গুহা- 
কক্ষ । প্রতিটি ঘরে ছুটি 
করে দ্বার-- বারান্দার 
দিকে । এ-ঘর থেকে 
ও-ঘরে যাবার দ্বার নেই । 
বন্ততঃ কোন ভারতী 
গুহাতেই এ ঘর থেকে 
ও-ঘরে যাবার ঘীক্সঃ 
ঘাকে বলি 100000]00- 


177717010001017 


এ- ক্ষেত্রে 


0001, 
সে-জাতীয় দ্বার নেই । 
পশ্চিমঘাট পধতমালায়, 
অজন্তায়। এলোরাতে 
অমন অসংখ্য প'শাপাশি 
গুহা কক্ষ আছেঃ সবত্রই 
শুধু একাদকে দরভী_ 
বারান্দার দিকে ৷ এখানে 
ঘরগুলির মাপ ১৫৮৯ 
উচ্চতাঁও মাত্র ৪-৫ ফুট । 
দ্রজাগুলি ছোট + প্রায় 
৪ % ২, এটান। 
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চিত্র--৬ | রানীগুক্ফার প্র্যান 
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বারান্দার ছুই প্রান্তে আরও ছুটি কক্ষ আছে এবং বারান্দাটি ছুদিকে 
সমকোণে বেঁকে গেছে। দ্বিতলে পূর্ব প্রান্তের বারান্দায় একটি 
প্রশস্ত প্রস্তরাসন আছে। মনে হয় মাঝখানের উন্ুক্ত প্রাঙ্গণে যখন 
কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত তখন প্রধান শ্রমণ এ প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট 
হয়ে ত প্রত্যক্ষ করতেন 

গুহামন্দিরটির একতলা ও দ্বিতলেব ভূমি নকৃশ! (প্র্যান ) এবং 
“ক-খ" রেখায় ছেদ কর! একটি সেক্‌সানাল এলিভেসানও যুক্ত 
করেছি চিত্র--৬-এ। 

মাঝখানের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির মাপ ৪৯ ফুট * ২৪ ফুট । আগেই 
বলেছি, একতলাব খোল ছাদ ও স্তস্তগুলি কালে ভেঙে যায় । তখন 
এ বিধ্বস্ত মংশটি কাঠেব কডি-বরগ। স্তস্ত দিয়ে তৈখী করার একটা 
প্রচেষ্টা হয়েছিল । সে কাজেব অবশ্য চিহ্নু-মাত্র অবশিষ্ট নেই, না 
থাকাই স্বাভাবিক । কারণ কাঠ দু-হাজাব বছর ধরে অব্কিত থাকে 
না। কিন্তু কাঠেব কড়ি একতলাব যে অংশে নিজভাব স্তাস্ত করত 
সেখানে পাথরে যে গর্তগুলি কব! হয়েছিল তাৰ চিহ্ন এখনও আছে। 
এব ফলে এ অংশেব ভাক্ষ্যও নষ্ট হয়ে গেছে । দ্বিতলেব এ অংশের 
ভাক্কঘ কিন্থ অক্ষত বয়েছে । এবাব এ ভাক্কষেব প্রসঙজে শসা যাক । 

অন্যান্থ গুহায় যেমন ফুল লত'-পাঁতী, বেলিং, এবং নাগ-নাগিনী, 
গন্ধব ইত্যাদি দেখেছি এখানেও তা আছে-_-এ ছাড়াও কতকগুলি 
অদ্ভুত সুন্দৰ নমুনা আছে । একটি সিংহবাহিনী নাবী মৃটি, রাজা 
কববেল ও তাব পান্ধী, কঙকগু'ল ভাতীর ভাস্কর্ধ লক্ষ্য করার মত। 
এ-ছাড়াও বাবান্দাব “ফ্রিজ অংশে কিছু অর্ধোথিত (1091? 16115) 
যতি আতে, যা দেখে বোঝা যায় সেগুলি শুধুমাত্র অলঙ্কাব নয়__ 
শিল্পী কি যেন একটা কাহিনী বলতে চান, যার অর্থ স্পষ্ট নয়__ 
ইর্জিতটা মর্মভেদী ! একই কাহিনী ছুটি বিভিন্ন অংশে খোদাই করা। 
প্রথমে দেখছি, একজন পুরুষ নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছেন এবং 
একজন রমনী তার চরণপ্রান্তে সেবারতা। এ-ছুটি যৃতির ব্যাখ্যা 
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নিপ্প্রয়োজন-_নিতাস্ত একটি মামুলী দাম্পতা চিত্র। ইচ্ছামত 
আপনি এ পুরুষ-রমনীর নামকরণ করতে পারেন--বলতে পারেন, 
গর! ছুজন চিত্রকুট পরতে শ্রীরামচন্দ্র-সীতা৷ অথবা জতুগুহে অচলা- 
মহিম ; কিম্বা! “ঘরে বাইরে'র ঘরে বিমলা-মহেন্দ্র ” এরপরই দেখছি 
নাটকের তৃতীয় চরিত্রের আবির্ভাব-দ্বিতীয় একজন পুরুষ । 
নায়িকাই তাকে হাতে ধরে নিয়ে আসছে--পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে 
নিশ্চিন্ত-নির্ভর স্বামীর সঙ্গে । অচল! অথব। বিমল যেমন স্বামীর 
বন্ধুর প্রতি আতিথেয়তায় কাপণ্য করেনি । তার পরের দৃষ্ঠটাকে 
আমি যদি প্রতীকী বলে মনে করি তাহলে পাঠক আমাকে ক্ষমা 
করবেন। চাক্ষুষ দেখছি_-একটি নাগী ও একটি পুরুষ যুক্ত তরবারি 
হস্তে যুদ্ধ করছে । আমার তো৷ মনে হয়েছে এ দৃশ্যে নায়িকার 
মন্তদ্বন্ই ফুটে উঠেছে । নবাগত নাঁয়কেপ আকষণে ওই ভাবেই কি 
অস্তদ্বন্দে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাঁয়নি “ৃহদাহের” অচলা। অথবা “ঘরে 
বাইরে-,র মক্ষিরানী ? এ ছন্থযুদ্ধের অনিবাধ পরিণামটি খোদাই কর! 
হয়েছে পরবর্তী দৃশ্যে--যেখাঁনে দেখছি, নবাগত পুরুষটি সবলে 
অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের হতভাগিনী নায়িকাকে | 
অতি ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটিকা-কিন্ত নিঃসন্দেহে সে বিয়োগান্ত 
নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ । এ চিত্রকাহিনীর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা জানি 
না। এক এক পণ্ডিত এক এক অনুমান শির্ভর ব্যাখ্য। দাখিল 
করেছেন । আমাদের জাতীয় অধ্যাপক পধম শ্রদ্ধেয় শ্রীন্বনীতিকুমার 
চট্োপাধ্যায় যা বলছেন তার বঙ্গীনুবাদ £ 
“গল্পটিকে কি এভাবে সাজানো যায়? সিংহল দ্বীপে 
যক্ষিনীদের একটা বদনাম ছিল যে, তারা পথহারা নাবিকদের 
আহ্বান করে নিজ আবাসে নিয়ে যেত এবং অতিথি সৎকারের 
নামে তাদের আপ্যায়ন করে ঘুম পাড়িয়ে হত্যা! করত । অতিথির 
নরমাংসে রাক্ষমীরা উদরপুত্তি করত! প্রথম দৃশ্ঠযটি মনে করা 
যেতে পারে তারই একটি প্রতিচ্ছবি । স্ুখস্ুপ্ত নাবিকের পাশে 
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তার রক্তলোলুপ নায়িকাব প্রতীক্ষা! দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখছি, 

দ্বিতীয় একজন নাবিক এ একইভাবে মৃত্যুব মুখে এগিয়ে আসছে 

রাক্ষসী গুহস্বামিনীৰ হাত ধবে! কিন্তু এই দ্বিতীয় নাবিক 

সহসা যক্ষিনীব চাভুবী ধবে ফেলে এবং উনুক্ত তরবাবি হস্তে 

আত্মবক্ষার চেষ্টা কবছে। শেষ দৃশ্যে দেখছি মায়াবিনী রাক্ষসীকে 

পরাভূত কবে নাবিক তাকে অপনবণ কবছে-_নিয়ে যাচ্ছে নিজ 

রাজ্যে। এজাতীয় কাহিনী বোদ্ধ শাস্তে একাধিক আছে-- 

যথাঃ মহাবংশে সিংহল বিজয় অথন1 জীতকেব ১৯৬ নং 

কাহিনীটি । 

“সে যাই হোক, শ্বীকাক কবেই হবে এ ব্যাখা সম্পূর্ণ অন্ুমান- 

নিভর 1৮১ | 

কেউ রি বলছেন, ৬ চিআকাতিণীব বিষয়বন্ত্র হচ্ছে কলিাজে : 
যবনশাগ পতপ্১ ভাততীদেতীব অসপহবণ এব, ও যোৌবশ তঈহধিপ 

টা নাদ কঙকি ভাব উদ্ধাৰ কীসন। 

আ।মন। গবেখক পভ, বসনি উস 5 হাই ভ মাদক বাশ িহ 
খাত বহতত গাব? 

দেখা, »৩€,গি। 2৮5 পন টা মহাকালের নিম 
কশাধা-ত মরিগুলিব আৌন্দহ, ত দেন কমনীয় 5 মাধুর্ যান হযে 
গেছে, ক্গয়িত হয়ে গেছে । থওিবু মেন এ জপহেলিত গাচীব গাঁতে 
তিনটি কুশীতাপ শাতাবীর পর্ণ শত পী ধঠে পতীক্ষা কবে আছে 
আপনশাধ ছু-ষ।উ1 চোখের জালে জু শাশায়। আমদের তো মলে 
হয়েছে এ ধাহিপ্ীব বক্তব্য বিনা ব্যাখ্যাতেই সোচ্চান্ত ৪ 
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“স্পষ্ট করে দেখিনে আজ, ছবিট। তার ফিকে । 
মনের মধো বেঁধেনা তার ছুরি, 
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি । 
বিষ়েখ পরে ডাকাত এসে হবণ করল মেয়ে, 
এই বাবতা ধুলোয়ু-পড়া শুকনো পাতাব চেয়ে 
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে ফেল আবর্জনার মত ।৮ 
আমাৰ তো মনে হয়েছে এ মৃতিগুলি খোদাই হবাব ছু-হাজাপ 
বছর পরে এক কবি যেমন কেন এক বামুনমার? দিঘিব ঘাটে পাকুড়- 
তলিব মাঠে বসে এক আদিবিশ্ব ঠাকুরমায়ের ঝিম্‌ বিমানি সুবে শুনতে 
পেয়েছিলেন অনাদিকালের সেই গ্রাম্য ছডাটিতে--পাকিরা ডাক 
বাজায় খালে বিলে, শ্ুন্দপীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত দলের মেলে 1 
ঠিক শেমনি ছ-হাঁজার বছর আগের কোন শ্িক্গী অমনি দব্যদৃত্টিতে 
দেখতে পেয়েছিলেন আজকের ছুনিয়াব একটি মর্মান্তিক সামান্য 
ঘটন। | ছেনি-হাতুডি হাতে তিনিও অন্তভব করেছিলেন “হঠাৎ দেখি 
বুকে বাঁজে টন্টনানি, পাঁজর গুলোব তলায়-তলায় ব্যথ। হানি |” তাই 
আমি মেনে নিতে পাধিনি যে এ মেয়েটি সিংহলেব কোন মাযাবিনী 
রাক্ষপী | আমার চোখে ও এ-যুগেখ আমাদের "পাড়ার কালে! 
মেয়ে-ঝুড়ি ভবে মুড়ি আনত, আসত পাকা জাম, সামান্ত তার 
দাম, ঘরের গাছেব আম আন্ঙ কাচামিঠা” কবি যাকে “আনির বদলে 
ভুলে চার-আনিট।' দিয়ে বপতেন ! দেখছি, অন্ধ কলু বুড়ির সমণ্খ 
নাতনীটিকে কোন্‌ গৌয়ার খুনি কেড়ে নিয়ে ভাগছে ! বিশ্ববিশ্রুত 
জাতীয় অধ্যাপকের শাস্বীয়-ব্যাখ্যা আমরা মানতে না পারলেও 
নিশ্চয় তিনি ক্ষুব্ধ হবেন না_কারণ তার গুরুই তো বলে গেছেন £ 
“শীন্ত্রমানা আস্তিকত। ধুলোতে যায় উড্ে»_ 
উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে । 
অনেক কালের শব্ধ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে-_ 
ঢাকির। ঢাক বাজায় খালে বিলে ॥” 
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ছু-হাজার বছর ধরে খালে বিলে ঢাকির। এই আস্ুরিক ক্ষমতার 
জয়ঢাক বাজিয়েই চলেছে-_-আর রাজশক্তির বুড়ে। হাতি গলার ঘণ্টা 
ঢন্নিয়ে অন্থমনস্কভাবে তার পাশ দিয়ে চলে গেছে ! হয়তো সেই 
শাশ্বত নারীর চিরন্তন অবমাননারই একটি দলিল এ পাথরের গায়ে 
আক। আছে মহাকালের খাতায়! 

কাহিনীগুলির বক্তব্য যাই হোক না কেন এ গুহা এবং গণেশ 
গুম্ষার ভাক্কগুলি প্রাচীন ভারতী শিলপেব অতি সুন্দর নিদর্শন । 
যাকে ইংরেজিতে বলে ক্লাসিকাল। পাবস্য বা গ্রীক শিল্পেব ছাপ 
এদের উপর নেই--এব নিছক ভারতীয় শিল্পের নমুনা] । ফাণুসনেৰ 
মতে এই ভাক্কষ নিদর্শনগুলি ভারহুত ও সাচী শিল্পের অগ্রজ এব, 
সম্ভবতঃ ভাবতীয় শিল্পেব প্রাচীনতম নিদর্শন ।৯ যদিও বর্তমানে এ 
মত আর মানা চলে না। 

এ-ছুটি বাস-নিলিফ ছাঁড়া বানী গুম্ফায় আঁবও একটি ভাঙ্কধেব 
নমুনা আছে যা থেকে বোঝা যায় শ্বীষ্ট জন্মেব পুবেও কলিঙ্গের এই 
একান্তবাঁসী গুহা-শিলীর দল বাহিবের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত 
ছিলেন পা। তাদেব সমসময়ে এবং কিছুকাল পুব থেকেই গ্রীক, 
ব্যাকৃদ্রিয়ান ও পাঁবসীক শিল্পধ[র1 উন্তবখণ্ডে ভাবতীয় শিল্পে প্রভাব 
বিস্তান করতে শুক কবেছিল। সেই উত্তর-পশ্চিম বাধুকোণের বামু 
এই স্ুদুৰ কলিঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়েছিল । নিংহনাহিনী নাখী 
মুতিটির পাশে একটি দ্বাবপালের মুত্তিতে দেখছি সেই প্রভাব । 
দ্বারপালের পায়ে জুত। ও মোজা, পবিধানে হাটু পর্যস্ত ফ্রক-জাতীয় 
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কুর্তা, মাজায় কোমরবন্ধ এবং বাম কটিবন্ধে যে তরবারি ঝুলছে ত৷ 
খজু রোষক তরবারি । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, সম্রাট অশোক তার বেতন- 
ভূক্ত সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রীক ও ব্যাক্দ্রিয়ান সৈন্য নিয়োগ 
করেছিলেন । অশোকের কলিঙ্গ বিজয়েব সময় নিঃসন্দেহে এ জাতীয় 
বিদেশী সৈন্য হাজারে হাজারে কলিঙ্গদেশে এসেছিল এবং হয়তো 
তোশলীতে মগধরাজের প্রতিনিধিব সেনাঁবাহিনীতেও ছিল। ফলে 
পুর্ব-প্রান্তবাসী কলিঙ্গ শিল্পীর পক্ষে এ বিজাতীয় সৈন্তের আকৃতি বা 
সাঁজ পোশাক অজান। ছিল না। 


চতুথ পরিচ্ছেদ 


আদি হিন্দু যুগ [ ৫৭৫ গ্রাঃ--৮০০ খ্রীঃ] 


উদয়গিবি-খগুগিরির শিগ্পীদলের উত্তর-সাধকরা যেন হঠাৎ 
হারিয়ে গেল। শ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড়শত বৎসর পুব থেকে প্রথম 
শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্ন্ত প্রায় ছু'শ বছর ধরে এই শিল্পীদলকে 
আমবা উদয়গিরি-খগুগিরিনে গুহা খননের কাজে নিযুক্ত থাকতে 
দেখেছি । কিন্ত তাৰ পবেই একট! বিরাট ফাক । কলিঙ্গেব দেব- 
দেউলে পরবর্ত সংযোজন প্রায় পচ ছয় শত বছব পরে । উদয়গিপি- 
খগ্ডগিরিতে এ গুহাশিল্পীর দল কোথা থেকে এসেছিলেন, কেন 
এসেছিলেন, সে সন্বন্ধে তবু কিছুটা আন্দাজ কবতে পারি--কিস্ত 
তার! কেমন করে হাঁবিয়ে গেলেন সে সম্বন্ধে কোন ধাবণাই হয় নাঁ। 
সম্রাট শোকের আদেশে ববাবৰ পরবে) বিহারে, পাঁচটি জেন গুহা 
খনন কব! হয়েভিল একথা আগেই বলেছি । অশোক-পৌোত্র দশবথের 
অংদেশক্রমে গোপিক। গুহাটি ও অজীবক জৈন সম্প্রদায়ের জন্য নিসিত 
হয়। এ সবই কলিঙ্ বাজোর উত্তর দিকে অবস্থিত । মৌধ সাআাজ্যের 
পঠনের পর যখন সুঙ্গ ও কাহুরাজেরা পাটলিপুত্র অধিকার করে 
ব্রান্মণ্য ধরনের পুনবভাথান ঘোষণা করলেন-_অশ্বমেধ যজ্জেব ধোয়ায় 
আবৃত হয়ে গেল মগধেব রাজধানী তখন এ জৈন গুহাশিল্পীর দল 
্বত:ই স্থানান্তরে যাওয়া বাঞ্ছণীয় মনে করেছিলেন। বিহারের দক্ষিণেই 
উড়িস্যা রাজ্য-_-যার রাজ করবেল জৈন ধর্মাবলম্বী । সুতরাং উদয়- 
গিবিতে জৈন শিল্পীর দল কোথা থেকে এবং কেন এসেছিলেন তা 
আন্দাজ করা কঠিন নয়। তারা এসেছিলেন কলিঙ্গ নগরের চেদি 
রাজের আশ্রয়ে। বর্তমান শিশুপালগড়ই মৌর্য আমলের তোশলী এবং 
সম্ভবতঃ সেইটিই মহাভারতধণিত চেদি রাজের রাজধানী কলিঙ্গনগর | 
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কলিঙ্গরাজ করবেলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার রাজ্য 
দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিজিত হয়েছিল। ক্ষমতাশালী পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর 
স্বযোগ নিয়ে করবেল যেভাবে মগধ জয় করেছিলেন, ঠিক তেমনি 
ভাবে শ্রীপতকণার উন্তবসাধক গৌতমীপুত্র সতকণরী করবেলের 
ন্ৃত্যুর পরেই কলিঙ্গরাজ্য বিধ্বস্ত করেন। করবেল যে রাজবংশের 
সন্তান সেই মহামেঘবাহন বংশের হাত থেকে রাজদণ্ড চলে গেল 
অন্ধের সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সতকণীর হাতে । কলিঙদেশ 
হল মন্ত্রের সাতব'হনরাজার করদ রাঁজা। প্রায় তিনশ বছর ধরে 
কলঙ্গদেশ ছিল অন্ধ সাতবাহনদের অধিকারে । এই সময়ের কোন 
উল্লেখযোগা শিল্প নিদর্শন নেই । শুধু গুটি যক্ষমূতির উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। মুত ছুটি উদয়গিরি পৰতের অনতিদূরে ডুমডূমা গ্রাম 
থেকে পাওয়া গেছে এবং বতমানে ভুবনেশ্ববের যাছুঘরে রাখা আছে। 
যক্ষমৃণ্তি দুটিপ্র এক মাপ একই আকার-_জোঁড-মেলান । মনে 
হয় কোনও তোরণেব ছুই স্তন্তে অথবা কোন প্রবেশ-দারের ছু-পার্খে 
তারা শোভিত ছিল। এ-ছুটি মৃতির আকৃতি, অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভঙ্চি 
সাচী স্পেন ষক্ষমূতিব মত। উদযগিরি-খগুগিরিতেও কয়েকটি 
যক্ষমৃতি আছে-সেগুলি যেন এই ছুটি মৃতিরই অনুকরণ অর্থাৎ 
পরব শী সংযোজন । এ-ছ।ড়1 অন্ত্র যুগের কিছু চিহ্ন পাওয় গেছে 
শিশুপালগড়ে অথবা ভূবনেগরে- সেগুলি মুদ্রা । 

আন্ধ-অধিকাব শেব হচ্ছে তৃতীয় শতাব্দীতে, শিশুপালগড়ও 
পরিতাক্ত হয়েছিল প্রায় এ সময়ে । তারপর আবার এক বন্ধ্যা অন্ধ- 
যুগ। এ অন্ধযুগ শুধু কলিঙ্গেরই নয়, সারা ভারতখর্ষের। কুশান 
বংশের পতনের পর এবং পু যুগেব স্ুচনার পৃবে সারা ভারতবার্ষব 
ইতিহাসই অন্ধকারে অবলুপ্ত। এতিহাসিকেরা মনে করেন এ-যুগে 
কুশানদের পরে যুরুণ্ডা রাজবংশ কিছুদিন কলিঙগদেশ শাসন করেন। 
কুশানদের মন্দ মুরুপ্ডারাও বহিরাগত। জৈনগ্রস্থ অভিধান-রাজেন্দ্ 
মতে পাটলীপুত্রের জনৈক মুরুণ্ড রাজার বিধবা মহিষী জৈনধর্মে 
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দীক্ষিত হন-__পুরাণেও অন্ধ্র যুগের পরে এবং গুপ্ত যুগের পূর্বে তের- 
জন মুরুগারাজের নাম পাওয়া যায়।১ এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ গ্রন্থ 
দত্তাবংশে২ উল্লিখিত দক্তপুরের কাহিনীও স্মরণ করা যেতে পারে । 

কুশীনগরে বুদ্ধদেবের মহা প্রয়াণের পর তার যে আটটি শেষচিহ 
আটজন ভারতীয় ঘৃপতির মধ্যে বণ্টন করা হয় তার ভিতর বাম 
শ্ব-দন্তটি পড়েছিল কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদন্তের ভাগে । কলিঙ্গরাজ সেই 
পবিত্র শ্ব-দস্তের উপর একটি ছোট্ট ভপ নির্মান করান-__স্থানটির নাম 
হয় দস্তপুর। ক্রমে ব্রহ্মদত্তের পুত্র কাশীরাঁজ, পৌত্র স্নন্দ এবং 
প্রপৌত্র গুহশিব পর পর তিনটি স্তূপ নির্মাণ করে আদিম স্তূপটিকে 
বৃহদায়তন করে তোলেন । গুহশিব নিজ রাজা থেকে ব্রাহ্মণ ও জৈন 
সম্প্রদায়ের লোকদের বিতাড়ন করেন এবং তারা পাটলীপুত্রের 
মগধরাজ পাঞুর শরণাপন্ন হন। যে-আমলের কথা তখন কলিজরাজ- 
গুহশিব ছিলেন পাটলীপুত্ররাজ পাঞডর করদ রাজা । পাও সবকথা 
শুনে এ শ্ব-দন্তটি নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং মহা আড়ম্বরে তার 
পুজার ব্যবস্থা করেন। স্বয়ং পাঙুরাজই যখন বৌদ্ধ হয়ে যাবার মত 
মনোভাব দেখালেন তখন জৈন ও ত্রাঙ্গণ পুরোহিতদের প্ররোচনায় 
উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দস্তকুমার এ শ্ব-দন্তটি কৌশলে অপহরণ করেন 
__-এবং তা সুদূর সিংহলে পাঠিয়ে দেন। বৌদ্ধধমীরা বিশ্বাস করেন, 
সিংহলের অন্ুরাধাপুরের থুমারাপ সঁপে আজও সেই শ্ব-দস্তটি সুরক্ষিত 
আছে। 

দত্তাবংশের এই মূল কাহিনীটি ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন সিংহলী 
ভাষায় লিখিত হয়েছিল । হিন্দুপুরাণেও এ কাহিনীর স্বীকৃতি আছে। 
কাহিনীটির ভিতর এতিহানিক সত্য যথেষ্ট পরিমাণেই আছে বলে 
অনুমান করা যায়।১» অন্তত এটুকু আমরা অনুমান করতে পারি 
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যে, কলিঙ্গ রাজ্যের উপর মুরুগ্ডারাঁজের অধিকার অন্ধ্র যুগের পর 
অনস্বীকার্য । 

৩২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ থেকে গুণ্ত- 
যুগের স্চনা ধরা যেতে পারে। গুপগুযুগের দ্বিতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত 
( ৩৩৫-৩৭৬ অব্দ) যে দিগ্বিজয় করেন সে তালিকায় কোশলের 
( মহানদী উপত্যকার উত্তরাংশ ) নাম পাচ্ছি; এ ছাড়া এরগুপলীর 
দামনরাজ, দেবরাষ্ট্রের কুবেরও সমুদ্রপ্ুপ্তের অধীনতা স্বীকার করেন। 
শেষোক্ত তুজন নৃপতি কলিঙ্গেরই সামন্ত রাঁজ1; তারা গুগ্ুসম্রাটের 
দিথিজয় প্রতিহত করতে পারেননি বটে কিন্তু স্বাধীন রাঁজ। হিসাবেই 
সম্ভবতঃ রাজদ্। কবে যান । তবু গুপ্তযুগেব ছাপ যে এ স্ৃত্রে কলিঙ্গে 
আসতে শুরু কবে এ কথা বুঝতে পাবা যায়। সযুদ্রগুপ্তের পরে 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমীদিত্যের আমলে সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য- 
ভাক্ষর্ষের যে পুনরভ্াখান হয় তার তরঙ্গ কলিঙ্গেব তীরেও এসে 
লাগে। কলিঙ্গদেশের অনেক তাম্র শাসনে দেখছি গুপ্ত-অবের 
সময় সঙ্কেত। ফলে পববর্তীকালের কলিঙ্গের দেব-দেউলে নানাভাবে 
গুপ্তযুগের ছাপ পড়া অন্বাভাবিক নয়-_তবু উড়িষ্যাতে যে স্থাপত্য- 
শিল্প ক্রমে বিকাশ লাভ করল তার একটি বিশিষ্ট ৰপ আছে, যা 
অনন্যসাধারণ-_-যার সঙ্গে ভারতবষের অন্য কোনও স্থাপত্যের হুবন্ধু 
মিল নেই । 

কলিঙ্গের দেব-দেউলের ইতিহাসে বিবর্তনটা এসেছে যে স্তরে 
তাকে এক নিঃশ্বাসে বলতে পারি-_“বৌদ্ব-জৈন-বৌদ্ধ-_পাশুপত 
(শৈব )- বিষণ” সাল-শতাব্দী দিষে এ স্ুুতরটিকে বাধতে হলে 
সংক্ষেপে বলা যায়__-মৌর্য অধিকার শেষ হবার পর জৈন যুগ হচ্ছে 
্বীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম গ্রীষ্টাব্দ। বৌদ্ধযুগ তার পরের 
প্রায় তিন চারশ” বছব। শৈব-যুগ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী 
ঘটেনি । গুহাশিব নিশ্চয়ই অনেক পরের যুগের লৌক | কারণ, অশোকের পুবে 
কলিঙ্গরাজ্য কখনও ম্গধ অধীনে ছিল ন1। 


৫৫ 


এবং তারপর বৈষ্বদের যুগ । বল বাহুল্য যে, এক একটি সময়কাল 
এক এক যুগে চিহ্িত করার মানে এ নয় যে, অন্য দেবতার উপাস- 
কেরা সে যুগে একেবারে নিলিপ্ত ছিলেন৷ শৈব-যুগেও বিষু্মন্দির 
নিষ্সিত হয়েছে অথবা বৌদ্ধ সভ্বারাম স্থানবিশেষে প্রসারলাভ 
করেছে। এ ছাড়া মহাষানী বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকর দল এবং 
্রাহ্মণ্য ধর্মের তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধযুগের শেষ পর্যায় থেকে বরাবরই 
কলিঙ্গের দেব-দেউলে প্রভাব বিস্তার করেছে । কলিঙ্গের দেব- 
দেউলের বিবর্তনকে এই যে মোটামুটি চারটি যুগে ভাগ করলাম 
তাদের উত্থান-পতনের সামগ্রিক ইতিহাসট। সবপ্রথমেই নংক্ষেপে 
আলোচন। করে নিলে ভাল হয়। 

জৈনযুগ সম্বন্ধে আমরা ইতিপুবেই আলোচনা করেছি । মৌর্য- 
যুগের অবসানে মগধে যখন স্ুঙগ রাজার! অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন তখন 
জৈন শিল্পীর দল জৈন ধর্মাবলম্বী চেদীরাঁজ কববেলের ছত্রছায়ায় 
আশ্রয় নেন। করবেলের পতনের পরে জেন শিল্পী দলের আর খোঁজ 
পাই না। সম্রাট অশোকের কলিঙ্-বিজয় থেকেই সে রাজ্যে বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীরা একটি খুঁটি গাড়েন। 

কলিঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধদেব প্রভাব যে অতি প্রাচীনকাল থেকে 
ফক্তধারায় প্রভাবিত ছিল এ কথ অনস্বীকার্য । ব্রহ্মদত্তের দত্তপুরের 
কথা পুর্বেই বলেছি » বিনয়পিটকে দেখছি বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলীভের 
পর তার কাছে যে কজন বণিক দেখা করতে এসেছিলেন_-সেই 
উরুবিহ্ব গ্রামে--তারা উদ্ধলের লোক । পণ্ডিতের বলেছেন উকল 
হচ্ছে উৎকলই। সুতরাং আদি যুগ থেকেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কলিজের 
সম্পর্ক রয়ে গেছে । মৌর্ষোত্তর যুগেও আর্ধদেব, নাগার্জুন, দ্িউনাগ 
প্রভৃতি বৌদ্ধ অহৃতের। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কলিঙ্গে 
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে গেছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈনিক 
পরিব্রাজক তার 'উ-ট্‌” বা ওডু দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। 
বলেছেন, সে দেশে শতাধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম তিনি দেখেছিলেন 3 
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এবং আরও বলেছেন ওডু দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল পপু-শী-পো- 
খিলি” মহাবিহার। কটক-জেলায় এই পুষ্পগিরি মহাবিহারের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । বস্ততঃ কটকে “আসিয়া” পৰতমালায় 
ললিতাঁগিবি, উদয়গিরি এবং রত্বগিরি বিহার বৌদ্ধধর্মের সে-কাঁলীন 
একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল এটা বোঝা যায় । আরও পরব্তীযুগে সপ্তম 
অষ্টম শতাব্দীতে এই মহাবিহারে এল এক নৃতন ভাব-তরঙ্গ। এ 
যাবংকাল এ সব সঙ্ঘরামে ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের আধিপত্য । 
এইবার এল বজ্বঘানীদের যুগ । মহাযানীদের মতে আদি বুদ্ধের উপর 
আরোপিত হয়েছিল শুন্যতা গুণ, এখন আদি বুদ্ধের পরিবর্তে এলেন 
রজসত্ব এবং তার গুণ হল বজ। এতো তত্বের কথা-কিস্তু সেই 
“বজ্ঞ' লাভের জন্য যে সব প্ররক্রিয়! শুরু হল তা ত্রাক্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক 
আচারের মত। বৌদ্ধ সন্্যাসীরা মগ্যপান শুক কবলেন, মাংস ভক্ষণে 
আপত্তি নাই, এমনকি নরহত্য। মার বামাচাঁর শুরু হয়ে গেল বজ- 
যানীদের মধ্যে। তান্তিক অহৎ নাগার্ভন এলেন পুষ্পগিরি বিহারে, 
আবও পৰে এলেন অনঙ্গ বজ এবং ইন্দ্রভৃতি। নালন্দা থেকে এলেন 
প্রজ্ঞ।যিনি চীন সম্রাটের কাছে অবতংশতকের শেষ অধ্যায় নিয়ে 
গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মমহামাত্যদের আদেশে । 

মোট কথা উপকূলভাগের অনেকস্থানে বৌদ্ধদের ঘাঁটি টিকেছিল 
দীর্ঘকাল। বালেশ্বর জেল,র অযোধা, কোপারি, সোলামপুর, 
ফুলবনীতে বাউধ ; এবং কটকজেলার বাণেশ্বরনশী, ললিতাগিরি, 
উদয়াগিরি এবং রত্বগিরিতেই ছিল বৌদ্ধ ধামের ঘটি। ভুবনেশ্বর 
যখন শৈব মন্দিরে প্রায় ভরে গেছে তখনও এই কয়টি বিহারের 
অন্তরালে বজ্বযানী বৌদ্ধরা তাদের তান্তিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

এবার দেখা যাক জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে পধুদিস্ত করে কলিঙ্গে 
কেমন করে শৈবপুজারীদের প্রাধাণ্য বিস্তার হল। আগেই বলেছি, 
গুগ্তযুগের প্রভাবও পড়েছিল কলিঙ্গতে সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকে । 
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তদানীন্তন কলিঙ্গের সামস্তরাজা দ্বিতীয় মাধবরাজ একটি তাম্রশাসনে 
গুপ্তা দিয়ে সময়কাল চিহ্িত করেছিলেন । গুপ্ত-সংবৎ ৩০০-তে 
( অর্থাৎ ৬১৯ শ্রীষ্টাব্দে ) দেখছি, দ্বিতীয় মাধবরাজ নিজেকে মহারাজ 
শশাঙ্কের করদ-রাজ বলে বর্ণন। করছেন। শশাঙ্ক ছিলেন শিব-উপাসক, 
গোৌড়ের বিখ্যাত সম্রাট, ধার সঙ্গে হধবর্ধনের ইতিহাস-বিখ্যাত সংগ্রাম 
হয়েছিল। প্রথম শ্রীষ্টপূর্বাব্দে যেমন একই সঙ্গে ভারতাকাশে তিন- 
সুর্যের উদয় হয়েছিল--মগদের পুস্যমিত্র, কলিঙ্গের করবেল এবং 
অন্তর সাতবাহনেব শ্রীমতকণী--এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদেও 
তেমনি একই সঙ্গে কয়েকজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী সম্রাটের 
অভ্যুরথান হয়েছিল ভাবত মঠা-উপদ্বীপে। কান্বকুব্জের হধবর্ধন, 
গৌড়ের শশাঙ্ক, প্রাকজ্যোতিষপুরের ভাস্করবর্মী এবং চালুক্যরাঁজ 
দ্বিতীয় পুলকেশী । চারজন সম্রাটের মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কের প্রতিই 
ইতিহধস শ্ববিচার কবেনি । তার কারণও আছে । এ-যুগের ইতিহাস 
বন্ত্রতঃ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন-ৎসাণেৰ বিবরণের উপর গড়ে 
উঠেছে; এবং যেহেতু শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধদের বিপক্ষ শিবিরে তাই 
তাকে প্রায় নর-রাক্ষসেব পে চিত্রিত করা হয়েছে । কিন্তু শশাঙ্ক 
সন্বন্ধে হিন্দু পুরাণ-শাস্ত্র অন্য কথা বলে। একাত্ণপুবাণ মতে 
শশাঙ্কই ভুবনেশ্বরে ত্রিভূবনেশ্বব মন্দিরেব প্রতিষ্ঠাতা -কলিঙ্গে শিব- 
পুজার প্রথম পূজারী । একাভ্র-পুবাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিব এবং 
ত্রক্মার একটি কথোপকথন লক্ষণীয়। পিতামত ব্রহ্মা মহাদেবকে 
বলছেন যে, তার ইচ্ছা মত্যে শিবপুজার প্রবর্তণের উদ্দেশ্যে তিনি 
ত্রিভূবনেশ্বরে একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে এক অদৃষ্টপূধ মন্দির নির্মাণ 
করান। প্রত্রাত্তরে মহাদেব বলছেন, “হে পিতামহ বিভূতেশ্বর, এ 
কাজ আপনার নয়। কলিযুগের একপাদ অতিক্রান্ত চলে আমার 
মস্তকস্থিত শশাঙ্ক ভূতলে অবতীর্ণ হবেন এবং ত্রিভুবনেশ্বরে আমার 
জন্য একটি অন্সয মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন” 

ব্বর্ণীব্রি-মহোঁদয়, একা ত্র-চক্দ্িক1 এবং কপিল-সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে 
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বলা হয়েছে যে, ত্রিভূবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মূতির উপর একটি অপূর্ব 
মন্দির গঠন করাই হচ্ছে সআট শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠ কীতি। 

এমন জোরের সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে একথা লেখা হয়েছে যে 
সম্রাট শশাঙ্ক ভূবনেশ্বরে একটি অপুর্ব শিব মন্দির নির্মাণ করান যে 
সেকথা অবিশ্বাস করার উপায় নেই। প্রশ্ন হচ্ছে সেটি তাহলে 
কোন মন্দির? 

ভূবনেশ্বরে এখনও ষে প্রাচীন শিবমন্দিরগুলি খাড়া আছে তার 
মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পাশাপাশি তিনটি মন্দির--ভরতেশ্বর। 
লক্ষমণেশ্বর এবং শক্রদ্দেশ্বর । তাদের আদিমরূপ বোঝা ছুক্ষর, কোন- 
ক্রমে টিকে আছে তার! । পুরাতত্ববিদেরা বলছেন, সে তিনটি মন্দিরের 
গঠনকাল ৫৭৫ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সম্রাট শশাহ্কের শাসন- 
কালের কিছু পুরে । ফলে এ তিনটি মন্দির নয়। পরবতাঁ মন্বির- 
গুচ্ছ হচ্ছে পরশুরামেশ্বর এবং তাঁর সময়কালীন কয়েকটি মন্দির । 
গঠনসৌকধে পরশুরামেশ্বর একটি অপুব মন্দির এবং এর সময়কাল 
৬৫০ গ্রীষ্টাব্দ ; কিন্তু নানান্‌ কারণে এটিই শশাঙ্কদেবের মন্দির বলে 
মনে করতে পারছি না। প্রথমতঃ সমস্ত পুরাণেই দেখছি বলা হয়েছে 
শশাঙ্কদেবের প্রতিষ্ঠিত মৃতি ব্রিভুবনেশ্বর ; দ্বিতীয়তঃ একাঅ-পুরাণে 
মহাদেব বলছেন যে শশাঙ্কদেব শিবলিঙ্গ তৈরী করাননি। একটি 
আত্রবৃক্ষের পাদমূলে তার “ম্বয়এ-মুতির' উপর শশাঙ্কদেব 'ত্রিভুনেশ্বরের? 
মন্দিরটি গঠন করেন। এর একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে যে, 
ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মূত্তির উপরেই গৌড়-সম্রাট শশাঙ্ক একটি 
মন্দির নির্মাণ করান। লিঙ্গরাজ ক্য়স্তু-মৃতি, অনাদিকাল থেকেই 
সেখানে ব্য়ং-প্রতিষিত-_কাশীর কেদারেশ্বরের মত অথবা কেদারনাথ 
তীর্থের লিঙ্গের মত। 

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে পুবাতত্ববিদদের 
মতে লিঙ্গরাজ মন্দিরের গঠনকাল অনেক পরবর্তা যুগের- শশাঙ্ক- 
দেবের অন্তত চাঁরশ বছর পরে । কিন্ত আমরা কি মনে করতে পারি 


৫৯ 


ন! যে, শশাঙ্কদেবের মূল মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত হওয়ায় পরবতী 
কলিঙ্গরাজ সেটির পরিবর্তে একই স্থানে এই দ্বিতীয় মন্দির গঠন 
করেন? একই বিগ্রহের উপর একাধিক মন্দির নির্মাণের অসংখ্য 
উদাহরণ আছে। 

পুরাণমতে গৌঁড়েশ্বর ভূবনেশ্বরে শিবপুজার ভগগীরথ বলে বণরিত 
হলেও আমরা দেখেছি যে তার সময়কালের বহু পুর্ব হতেই ভূবনেশ্বরে 
শিবমন্দিরের নির্মাণকার্ধ চলেছে। বস্ততঃপক্ষে কলিঙ্গ রাজ্যে শৈব 
উপাসনার ভগীরথ শশাঙ্কদেব নন- লাকুলীশ | তিনি সম্ভবতঃ প্রথম 
শতাব্দীর ধর্ম প্রচারক ৷ পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা তিনি । কৌদ্বধর্মের 
সঙ্গেই ছিল তার প্রত্যক্ষ সংঘাত, জৈন ধর্মের সঙ্গেও । পাশ্তপততন্ত্রে, 
একাআ-পুবাঁণে এবং কপিল-সংহিতায় তার কীতি কাহিনী বণিত ! 
লাকুলীশেব অষ্টাদশ প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন-_নকুলীশ, কৌশিক, 
গার্গা, মৈত্রেয়, ঈশাণ ইতাদি। কলিঙ্গ থেকে জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম 
বিতাড়নে এবং পাঁশুপত-শৈব উপাসনার প্রবর্তনে লাকুলীশের 
অবদান অসামান্য । ক্রমে লাকুলীশের উপর দেবন্ব আরোপিত হল । 
তাকে চতুভূ'জ রূপেও কল্পনা করলেন মন্দির ভাক্করের দল । সবচেয়ে 
মজার কথা-_যে বুদ্ধদেবকে বিতাড়িত করে তিনি শৈব ধর্মের গ্রতিষ্ঠ। 
করলেন উত্তরকালের কলিঙ্গ-ভাক্করের দল তাকে সেই ধ্যানীবুদ্ধের 
অতি পরিচিত মৃতিতে কল্পনা করল । পদ্মাসনে-বস! লাকুলীশের 
মৃতির সঙ্গে বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র প্রবর্তণ-সুদ্রায় বসা মৃতিব পার্থক্য অতি 
সামান্য । শতকবা নিরানববই জন দর্শক লাকুলীশের এ মৃত্তিকে 
বুদ্ধমৃতি বলে ধরে নেবেন । 

শৈবদেব সঙ্গে বৌদ্ধদের যে দীর্ঘদিন সংঘাত চলেছিল ঠার 
নানান্‌ পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভাস্করেশ্বরের লিঙ্গের কথা 
ইতিপুর্বেই বলেছি $_ বৈতাল মন্দিরের যুপ-শৈলে একটি বুদ্ধমৃতির 
ব্যগ্রনা পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন। সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধদেবের 
মৃতি নেই__আছে একমাত্র ঘুপ-শৈলে, বলি-স্থানে । একাঅ-পুরাণের 


৩ 


পঞ্চব্ংশতি থেকে ছ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে বণিত দেবদানব যুদ্ধের 
বিবরণটিও লক্ষ্য করার মত। পুরাণকার বলছেন, গন্ধাবতী নদী 
( ভূবনেশ্ববে অবস্থিত নদীটির নাম গাঙ্গোয়া ) তীরে দেবতারা শিব- 
পুজার নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করার সময় দৈত্য হিরণ্যাক্ষ সসৈম্ত এসে 
যন্ঞনাশ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হয়ে পালিয়ে যান এবং 
মহাদেবের শরণাপন্ন হন। অতঃপর মহাদেব যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং 
আবিভূর্ত হয়ে হিরণ্যাক্ষকে সৈন্য পরাজিত করেন-_দৈত্য-সেনা- 
পতি কালনেমী নিহত হন এবং হিরণ্যাক্ষ অসৈন্য পাবত্যগুহায় 
আশ্রয় নিয়ে তপন্তাঁর মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

এ নিছকই গল্প কথা ; কিন্তু গন্ধাবতী ন্দ্ীব অবস্থিত -পাবত্য- 
গুহায় তপস্যার ইঙ্গিত লক্ষণীয় । আরও ধলি, খণ্ডগিরির অনতিদুরে 
গাঙ্গোয়া নদ্রীব ধারে পাশাপাশি ছুটি প্রাচীন গ্রাম আছে আজও । 
তাদের নাম যগমাবা এবং যগসারা। 

মোট কথা ভুবনেশ্বরে শৈব মন্দিরেব প্রবর্তন অন্তত ষষ্ঠ শতাব্দী 
থেকেই শুরু হয়েছিল । কেমন করে শিব পুজার দেশে বিষণ এলেন 
সেকথা আপাতত থাক। ইতিহাস আলোচনাও শশাঙ্কের কলিঙ্গ 
বিজয় পর্যন্ত বলে আপাতত আমরা থামব। এবার বরং ভুবনেশ্বরে 
প্রথম যুগের যে শিব মন্দিরগুলি আজও টিকে আছে সেগুলি দেখতে 
শুরু করা যাক । 

আগেই বলেছি, ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির যা আজও টিকে 
আছে তা হল ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শক্রদ্ধেশ্বর । দর্শ ণীয় সেখানে 
যাকিছু আছে তা পুরাতত্ববিদদের জন্য । আমরা বরং আমাদের 
মন্দির দর্শন শুরু করব পরশুরামেশ্বর মন্দির থেকে । 

পরশুরামেশ্বর মন্দির আকারে মন্দিরটি খুবই ছোট, কিন্তু 
কলিঙ্গ স্থাপত্যের ইতিহাসে এটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ__ 
কারণ এই পরশুরামেশ্বর মন্দিরের ভিতরেই আমাদের সন্ধান করতে 
হবে সেই বীজটি যেটি উত্তরকালে লিঙ্গরাজ-কোনার্কের অপুৰ 


৬১ 


মহীরুহে পরিণত হয়েছিল । মন্দিরের ছুটি অংশ-_-একটি মূলমন্দির, 
যাঁর ভিতরে গর্ভগৃহে আছেন বিগ্রহ, যার চূড়ায় মন্দির শিখর ; এবং 
দ্বিতীয়টি তার সামনে লম্বাটে একটি আটচালা। সামান্য খাজকাটা 
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চিত্র--৭ ॥ পরশুরামেশ্বরের ভূমি নকশা! ও সম্মুখ দৃশ্য 
থাকলেও মূল মন্দিরটি মোটামুটি চৌকা-বরগক্ষেত্র। সামনের 
আটচালা অংশ লম্বাটে-_আয়্তক্ষেত্র ; তার ভিতরে ছুই সারিতে 
ছয়টি স্তস্ত। এস্তন্তের উপরের ছাঁদটি চালচাল৷ এবং দেওয়ালের 
উপরে চারচালা। উড়িষ্যা-স্থাপত্য অনুযায়ী এই লম্বাটে ঘবটির 


৬২ 


নাম “জগমোহন'; কিন্তু সে প্রপঙ্গে এখনও আসিনি আমরা এ 
সম্মুখস্থ ও সংলগ্ন অংশটিকে বাংলায় আটচালা বলছি বলে আপত্তি 
করার কিছু নেই, কারণ তখনও এই গঠনে বৃহত্তর বাংলার ছাপ৯ 
ছিল।৯ ছুটি অংশের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য মাত্র ৪৮ ফুট, মন্দির-শিখ,র 
উচ্চতাও মাত্র 8৪ ফুট । বেশ বোঝা যায়, আটচালা অংশটি মূল- 
মন্দিরের পরবতাঁ সংযোজন, প্রায় একশ বছর পরে তৈরী । 
(চিত্র_৭)-এপরশুরামেশ্বর মন্দিরের ভূমি নকৃশ। (প্ল্যান) এবং 
€চিত্র--৮)-এ দক্ষিণ পশ্চিম থেকে দেখা একটি স্কেচ-চিত্র দেওয়া গেল । 





চিত্র--৮ ॥ পরশুরামেশ্বর--দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে 


মূল-মন্দিরের তিন দিকের কুলুঙ্গিতে তিনজন পার্শদেবতার মূতি ছিল 

১) প্প্রাচীন বাঙলার রেখ দেউল বা শিখর দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে 
সহজেই উহাদের সহিত ভুবনেশ্বরের শক্রত্ষেশ্বর, পরশুরাম, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি 
মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় এবং কালের দিক দিয়া যে ইহারা সমকালীন 


৬৩ 


দক্ষিণে গণেশ, পূর্বে কান্তিকেয় এখনও আছেন; উত্তর দিকে 
ছিলেন মহিষমন্দিনী, তিনি অপস্থত। চতুভূজ গণেশ বসে আছেন 
সিংহাসনে- তার শুগুটি হস্তস্থিত লঙ্ডক-থালিকার দিকে । উপরে 
একটি চৈত্যগবাক্ষ, তাতে নটরাজ মুতি। পূর্বদিকের কুলুঙ্গিতে ছিভূজ 
কান্তিকেয়, পদতলে ময়ুর। কান্তিকেয়র দক্ষিণহস্তে মাতুলুঙ্গ এবং 
বামে শক্তি। কান্তিকেয়র উপরে লিন্টেলে হর-পার্ধতীর বিবাহদৃশ্াটি 
মনোরম । মাঝখানে পদ্মাসনে বসে আছেন অগ্রি-_তার বামে হর 
এবং পাবতী, পদতলে গণেশ । অগ্নির দক্ষিণে স্বয়ং চতুমুখ ব্রহ্মা 
পূর্ণঘটে জল ঢালছেন। সর্বসমেত তেরটি মৃত্ি খোদাই করা হয়েছে 
একই পাথর কেটে । তার উপর চৈত্যগবাক্ষে লাকুলীশের মৃতি__ 
য। নাকি বুদ্ধমৃতি বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। উত্তর দিকের কুলু'্গ 


থেকে বৃহত্তর মহিষমদিনীর ঢা 
্ তি ঝ রা 
মু্তিটি অপসারিত হয়েছে; ১.৫ ৬ 
কিন্ত উপরে ছোট কুলুঙ্গিতে ০. /4১-. ১ 
অপর একটি ক্ষুদ্র মহিষমদ্রিনী ০. ৫১4. ৪ 
রি ০০৮ ২ /স্ক 
মাত ভাাছে | ডি 2৩ 7 ডি রা ৯৯ রা 


৫ 
২ 
1) 


এবার সামনের আটচাল। 
অংশের মুতিগুলি দেখা যাঁক। 
দক্ষিণ পুর্ব কোণ থেকে যদি 
আমরা জগমোহনটিকে 
প্রদক্ষিণ করি তবে পর পর 
যে মৃতিগুলি দেখা যাবে তা চিত্র-৯ ॥ চতুভু্জ বিুৃতি 
এইভাবে সাজানে। পরভরামেস্বর 
(ক) প্রথমেই চতুভূঁজ বিষ্ুর একটি দণ্ডায়মান আভঙ্গ মৃতি। (চিত্র--৯) 
তাহ বুঝা যায়...অনেক ক্ষেত্রে জগযোহনের পরিবর্তে সম্মুথদিকের দেয়ালে 
একটি অপিন্দের সংযোজন আছে ।”__বাঙালীর ইতিহাস, ৮১০ পৃষ্ঠাঁ_ 
ডাঃ নীহার রঞ্জন বাঁয়। 


ঞজ 
৭ 





৬৪ 


উপরের ডানহাত এবং মুগ্ডটি ভেঙ্গে গেছে। বামে১ একটি নারী মৃত 
দক্ষিণে একটি বামন । বিষু মৃতি সমভঙ্গ করে তৈবী কবার শাস্ত্রীয় 
নিদেশ আছে ।২ এ-ক্ষেত্রে সেই শাস্্ব নির্দেশ মেনে চলা তো! হয়ই 
নি বরং প্রতিটি নিদেশের বিপরীতে কাজ করা! হয়েছে ! এব পিছনে 
একটা ব্যঞ্জনা আছে, য। তলিয়ে দেখলে তবেই রসাম্বাদন সম্ভব | 
কিগ্ত তার পৃবে অতি সংক্ষেপে শিপ্ধ শাস্স্্রব কিছু প্রাথমিক আলো- 
চনাব প্রয়োজন । 

শিল্পাচাধ বলছেন,“ভাবশীয় মশিগুলিতে সচবাচব চাবি প্রকাবের 
ভঙ্গি ব শঙ্গ দৃষ্ট হয়। যথা ঃ--সমভঙ্গ বা সমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভজ 
এবং অতিভঙ্গ 1৮৩ 

সমভঙ্গে মণ্ডিটি ছুই প:ংয়েব উপব সমভাবে ভব দিয়ে ডাইনে, 


১৯ মুতে আলোচনাঁকালে বাঁম বা দক্ষিণ বলতে মুত্তির বাম বা দক্ষিণ 
বোঝ!বে, দর্শকের নয় । 

২) বিষ স্র্য প্রস্তুতি যে-সকল মৃতি ছুই পার্খ২-দেবতা বা শক্তির সহিত 
গঠন করা হয, তাহাঁতে-*"মধ্স্থলে প্রধান দেবত] সমভঙ্গ ঠাঁয়ে কোন এক 
পার্খদেবতার দিকে কিঞ্চিৎ-মাত্র না হেলিযা একেবাঁবে সোঁজাভাবে দণ্ডায়মান 
বা উপবিষ্ট বহেন আর তীাভার ছুইপাঁর্ষে যে হই দেবতা বা শক্তি--যিনি দক্ষিণে 
আছেন তিনি, যিনি বামে আছেন তিনিও-ত্রিভঙ্গ ঠামে উভয়েই প্রধান 
দেবতার দ্রিকে নিস্জর নিজের ম'খা হেলাইয়! দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকেন। 
ইহাতে ছুই পাশ্বমৃত্ডি ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত ত্রিভক্ষ ঠামে রচনা! করিতে হয়। 
যথা] £--শিল্পীপ বামে ও প্রধান মুতির দক্ষিণ পার্থে যিনি তাহার মস্তক শিল্পীর 
দক্ষিণ দিকে ও নিজের বাম দিকে এবং শ্িনীর দক্ষিণে ও প্রধান মৃত্ির বামে 
যিনি তাহার মস্তক শিল্পীর বাম 180৯ ও শিছের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া রহে। 
ছুই পার্খদেবতা এই ছুই বিপব্বীত ব্রিভঙ্গ ঠামে রচন। না কবিলে সম্পূর্ণ মুত্তির 
সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে এব ছুই পার্বদেবতা প্রধান দেবতা হইতে বিপরাতমৃখী 
হইয়] অবস্থান কগেন।”--ভারতশিল্পে মূত্তি, অবনীন্দ্রনাথ | পৃঃ ২৮১ ২ন। 

৩) ভাবন্তশিল্পে মৃত্তি, অবশীন্দ্রনাথ। 


৬৫ 


কলিঙ্গ-৫ 


বা বায়ে কিছু মাত্র না হেলের্দাড়িয়ে বা বসে থাকে । কেন্দ্রীয় 
অক্ষরেখার ছুই পাশে “ভর সমান হয়, যদিও হাতের মুদ্রা পথক হতে 
পারে ( চিত্র--১০ )। বুদ্ধ সূর্য এবং বিষ্ণু মৃতি সমভঙ্গে তৈরী করা 
বিধেয়। 






রী 
5) 


] ৫ 





নু 





চিত্র--১০ ॥ সমভঙ্গ মৃতি চিত্র_-১১ ॥ আভঙ্গ মৃতি 


আভঙ্গ ঠামে ঘৃতির কটিদেশ কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা থেকে এক অংশ 
( তালের চতুর্থাংশ, অর্থাৎ মূতি যি 'দশতাল' হয় তাহলে এক অংশ 
-- সম্পূর্ণ উচ্চতার ১/৪০ ) সরে থাকে । বোধিসত্ব অথবা অধিকাংশ 
সাধু পুরুষদের মৃত্তি আভঙ্গ ঠামে তৈরী করা হয় ( চিত্র-১১)। 

ত্রিভঙ্গ ঠামে মুতি তিনবার বাঁক খায়। মৃণালদণ্ডের মত ব 
অগ্নিশিখার মত পদতল থেকে কটিদেশ পর্যন্ত একদিকে, কটি থেকে 


৬৬ 


ক পর্যস্ত তার বিপরীত দিকে এবং ক থেকে শিরোদেশ পর্যস্ত 
পুনধায় অন্যদিকে বাঁক নেয় ( চিত্র-১২)। যেহেতু যুগল-মৃতিতে স্ত্রী 
থাকে পুরুষ মৃতির বামে তাই মিলন বা সখ্যভাব প্রকাশ করতে 
স্বীমৃতির গ্রীবা এমনভাবে বাঁকান হয় ধাতে স্ত্রী-মস্তক দক্ষিণে 
€ শিল্পীর বামে ) এবং পুরুষ মৃতির মস্তক বামে (€ অর্থাৎ শিল্পীর 





চিত্র_-১২ | ত্রিভঙ্গ মৃতি 


দক্ষিণে ) হেলে থাকে । অপরপক্ষে অভিমান বা খেদ বোঝাতে অর্থাৎ 
কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা প্রভৃঙি নায়িকার ক্ষেত্রে স্ত্রী মস্তক নিজের 
বামে অর্থাৎ পুরুষ মূত্তির বিপরীতে বাক নেয়। 

অতিভঙ্গ ঠামে “ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই অধিকতর বঙ্কিমত। দিয়া রচিত 
হয় এবং ঝড়ে যেরূপ গাছ তেমনি মুত্তির কটিদেশ হইতে উর্ধ্বদেহ 
কিম্বা কটি হইতে পদতল পর্ধস্ত অংশ বামে দক্ষিণে পশ্চাতে অথবা 


৬৭ 


সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। অতিভঙ্গ ঠাম শিবতাগ্ডব দেবাসুরযুদ্ধ প্রভৃতি 
মৃতিতেই সাধারণতঃ ব্যবন্ৃত হয়। মূতিতে গতিবেগ, নর্তন শক্তি 
প্রয়োগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভজ ঠামে গঠন করা 
বিধেয় |” ৯ ( উদ্দাঠগণ _-বিখ্যাত নটরাজ মূত্তি এবং চিত্র_-১৪ ) 

এবার আমরা আমাদের এ খিঞু মুন্তিটির (চিত্র-৯) প্রসঙ্গে 
ফিরে আমি । শান্তর নির্দেশান্সারে যাঁদও বিষ মৃতি সমভঙ্গ হবাব 
কথা তবু শিল্পী এটিকে আভঙ্গ রূপে কল্পনা করেছেন । শুধু তাই নয়, 
পার্খদেবদেবীর মস্তক মুতির দিকে বাঁক নেয়নি, নিয়েছে বিপরীত 
দিকে । কিন্তু শিল্পাচাধের কথামত কই আমরা তে! উপলব্ধি করাছি 
ন1 “ছুই পার্খশ-দেবতা এই ছুই বিপরীত জিভঙ্গ ঠামে রচনা না করিলে 
সম্পূর্ণ মৃতির সৌন্দধে ব্যাঘাত ঘটে ।” তাব কারণ গাছে। শিল্পাচাষ 
নিজেই তার নিদেশ দিয়ে গেছেন । বলেছেন, প্ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া। 
কেহ যেমন ধাসিক হয় না, তেমনি শিল্পশান্ত্র মুখস্থ কিয়া বা ভাহাব 
গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রহিয়। কেহ শিল্পী হয় না । সে কী বিষম ভ্রান্ত 
যে মনে করে মাপিয়া-জুখিয়া শাস্ত্র সম্মত মৃতি প্রস্তত করিলেই শিঞ্প- 
জগতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শিল্পলোকের আনন্দ বাজারে 
প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় 1৮২ শান্্রকার স্পঞ্ই বলে গেছেন 
সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মুতম্‌্, যার ব্যাখ্যায় শিল্পাচাষ 
বলেছেন-__“যখন পুজার জন্য প্রতিমা গঠন করিবে কেবল তখন 
শাস্ত্রের মত মানিয়া চলিবে, অন্প্রকার মৃত্তি গঠনকালে তোমার য্থ! 
অভিরুচি গঠন করিতে পার ।৮৩ 

তা তো! বুঝলাম । তবুও যে একট প্রশ্ন রয়ে গেল। শিল্পীর এ 
ধরণের অভিরুচি হল কেন? শাস্ত্রনিরদেশের বিপরীত পথে তিনি 
কেন গেলেন? আস্থন বিচার করে দেখি । 


১) ভারতশিল্পে মৃত্তি, অবশীন্দ্রণাথ, পৃঃ ২৯ 
২) এঁপু ছি 
৩) এঁ পু 5৩ 


৬৮ 


প্রথমঃ পার্খদেবতা ছুটি আকারে সমান নয-ন্ত্রী মুক্তিটি 
দীর্কায়, পুকষ খবকায়। কিন্তু পুকষ মূত্তিটি তেমশি কিকিৎ স্ুলকায় 
হওযায় পাল্লা ছুদিকেই সমান আছে। পার্খদেবত। ছুটি যদি সমান 
দৈর্ধোৰ এবং সনান আকাবেব হত তাহলেই সমভঙ্গেব সমতা ছন্ৰ 
€ 850০0 ) ঠিকভাবে ফুটে উঠত । যেহেতু তা সম্ভবপৰ নয় 
তাই শিল্পী সমতর্শের পবিবর্তে মূল মুতিটিতে আভঙ্গ ঠাম আবোপ 
কবেছেন। 

দ্বিতীষতঃ ছুই পার্খদেবতার ভঙ্গিমায় যেন সেই ব্যঞ্জনাটি ফুটে 
উঠেছে যেটি আমবা দেখতে পাই কুফ্ব-মিনাব দর্শনার্থীর ভজিতে। 
কুতুব-মিনানবব নীচে দাডিযে তার উচ্চতা অনধাবন কবতে হলে 
আমাদের মস্তক কৃতবেব বিপবীত দিকেই বাকাতে হয। এখানেও 
তুই পার্খ্দেবতা যেন মধাস্থিত বিষ মৃতিব মহিম। মনধাবন কবতে 


৯০৮ 





রেযা 
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চিত্র--১৩ ॥ হবপার্তী (পরশুবামেশ্বর ) 


৬৯ 


ঘাড় বেঁকিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে চাইছে । এইভাব ফুটে 
উঠেছে বলেই সামগ্রিকভাবে মৃত্তিটি অপূর্ব রূপ নিয়েছে। সৌন্দর্যের 
হানি তো হয়ই নি বরং সার্থক হয়ে উঠেছে ভাবব্যঞ্জন। ! 

(খ) বিষ্ণু মুত্র দক্ষিণে বিশ্রস্তালাপরত হরপার্ততীর একটি 
মৃতি। শিবের হাতে ত্রিশুল, দক্ষিণ কর্ণমূলে সর্পকুণ্ডল ও ধুতুরা। 
প্রস্তরাসনের একদিকে বৃষ অপর দিকে সিংহ, মাঝখানে গণেশ । 
লক্ষণীয় শিবের মাথা পাবতীর বিপরীতে বাকান। শিল্পাচাধের 
সুত্র অনুযায়ী ধরে নিতে হবে শিবের মনে কিছু বিরাগ জন্মেছে । 
আমরা কল্পনা করতে পারি, পটভূমিকা আমাদের বাঙলা দেশের 
আগমনী গানের- অর্থাৎ মা ছুর্গা বুঝি বাপের বাড়ি যাবার বায়ন। 
নিয়ে দববার করতে এসেছেন ভোলানাথের কাছে; আর তাই 
মহাদেবের মেজাজ খারাপ ! এবং সেইজন্তই বোঁধকরি দুর্গার সোহাগ 
উথলে উঠেছে-_-একটি হাত তিনি রেখেছেন আশুতোষের কাধে ! 
দুর্গার ছুটি হাতের কু জড়িত আন্গুল কিভাবে জড়াজড়ি করে আছে 
তাও লক্ষণীয় । মায়ের অন্গথুলিতে 'বাপের-বাড়ি-যাবার-বায়না'-র 
একটি দুর্লভ ব্যঞ্জন! ! ( চিত্র--১৩) 

(গ) পরের প্যানেলটিতে অর্ধনারীশ্বরের একটি ছুষ্পাপ্য ভজিম। 
অষ্টভুজ এই অর্ধনারীশ্বর ন্ৃত্যরত-_অতিভঙ্গ মৃষছনায়। এই ধরণের 
অদ্ভুত ভঙ্গিমায় অষ্টভূজা অর্ধনারীশ্বর মূতি আর কোথাও দেখেছি 
বলে তো মনে পড়ে না। ( চিত্রর-১৪) 

তিনটি মৃতির পরে প্রবেশদ্বারের ছেদ। দ্বার পার হয়ে আবার 
তিনটি প্যানেলে তিনটি মৃতি। 

(ঘ) প্রথমেই দেবরাজ ইন্দ্রের একটি সমভঙ্গ উপবিষ্ট মুতি__ 
ক্রোডের উপর বজ্রটিকে ছুই হাতে ধরে আছেন। এরাবৎ কিন্তু 
অনুপস্থিত। ইন্দ্র হচ্ছেন অষ্টদিকপালের অন্থতম-_ সুতরাং এরপর 
অপর সাতটি দ্রিক্পতিকে অণমরা দেখবার আশা করতে পারি । 

(ড) ইন্দ্রের পরে মহিষবাহন যম, দণ্ডধারী--দক্ষিণ দিকপতি । 


পু 


(চ) যমের পরে আসন পেয়েছেন বরুণ, তার বাম হস্তে পাশ। 

এরপর জাফরিকাট। একটি গবাক্ষ, সেটি অতিক্রম করলে আবার 
তিনটি মৃঠি পাওয়া যাবে। (ছ) বায়ু, (জ) কুবের এবং (ঝ) তৃতীয় 
মু্তিটি অপন্থত-_সম্ভবতঃ ছিল অগ্রির। ঈশান ও নৈখতকে আমি 
খুঁজে পাইনি । 





চিত্র--১৪ ॥ অর্ধনারীশ্বর অতিভঙ্ক মৃত (পরশ্রর।মেশ্বর ) 


এই প্রসঙ্গে বলে -*খি পরশুরামের মন্দিরে যেভাবে অষ্টদিক- 
পালের মৃতি পাশাপাশি বসানো হয়েছে কলিঙ্গ মন্দির-স্থপতিতে 
পরবর্তীুগে সেভাবে ভাদের “সান বে-আইনি হয়েছিল। অষ্ট- 
দিকপালের আটটি মৃতি অনেক মন্রিরেই আছে--আছে রাজা- 
রানীতে, লিঙ্গরাজ কিম্বা কোনার্কের ভোগ মণ্ডপে ; কিন্তু তারা আট 
জন মন্দিরের আটটি নির্দিষ্ট কোণায় স্থান পেয়েছেন । উত্তর, উত্তর- 
পূর্ব, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, দগ্গি-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম 
কোণে যথাক্রমে কুবের, ঈশাণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঞ্খতি, বরুণ ও 
বায়ুকে সেখানে খুঁজে পাবেন । শুধু তাই নয়, অষ্টদিকপতির আটটি 
শক্তি-মু্তিরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল পরবর্তী যুগে । 


৭১ 


যেহেতু মন্দিরের চারপাশের দৃষ্ঠ ছবিতে এঁকে দেখান যায়নি 
তাই জগমোহনের পশ্চিম ও উত্তর পার্থর মৃতিগুলির বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা না করে গুধান মৃতিগুলির নামোল্লেখ মাত্র 
কর! গেল-_ঈশান, নৈখতি, চামুণ্ডা, বরাহী, ইন্দ্রানী, শিবা শী, ব্রন্ষমানী, 
কুমারী ইত্যাদি । 

জগমোহনের পশ্চিমপ্রান্তে, মূল প্রবেশদ্বারের উপরে গজলক্ষমীর 
মৃতি। গজলক্্মীর মুতির পরিকল্পনা অতি গাচীন। সাচি ভারহুতের 
প্রাচীনতম অংশে নৌদ্ধ শিল্পীরা এ মৃত খোদাই করেছন । একটা! 
কথ! ভাবলে অবাক লাগে যে-_যে যুগে বৌদ্ধ শিল্পীরা গজলক্ষ্মীর 
মৃতি প্রথম খোদাই করেছিলেন তখনও মহাযান ধর্মনত প্রসার লাভ 
কবেনি_ বুদ্ধ মৃত্তি তখনও তৈরী হয়নি, বৌদ্ধ দেবদেবী-অব- 
লোকিতেশ্বর, তারা, জন্তল, মঞ্জুশ্রী ইত্যাদি কোনও মৃতির পরিকণ্ণনা 
তখনও হয়নি । ফলে গজলক্ষ্ীর পরিকল্পন। আমাদের বিস্ময় উদ্রেক 
করে বৈকি । এমূতি বৌদ্ব-জৈন-ত্রাক্গণ্য সম্প্রদায়ের দেব-দেউলে 
সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে । লক্ষ্মী পল্মাসনে বসে মাছেন এনং 
ছ-দিক থেকে ছুটি হস্তী শুঁড়ে করে জল ঢালছে। গজলন্ষ্মী মৃত্ির 
হুদিকে ছুটি লম্বাটে প্যানেল । দক্ষিণে (গজলন্ষ্ীর দক্ষিণে অর্থ[ৎ 
উত্তর দিকে ) কুনকী হাতীর সাহায্যে জংলী হাতী ধরার একটি দৃশ্, 
বামে শিবপুজার একটি প্যানেল । নীচে বাছ্াযন্ত্র সহকারে কয়েকট 
মৃতি। এই নৃতরত মুতিগুলির সাবলিল ভঙ্গিমা, তাদের পোশাক, 
শিরোভূষণ, অলঙ্কার খুঁটিয়ে দেখবার জিনিস । উচ্চতা অন্বপাতে 
মৃতিগুলি সম্ভবতঃ কিছু স্ুলকায়, কিন্তু ভারতীয় মৃতির যে ব্যঞ্জনা 
তার আদিমরূপ এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । বহু শতাব্দীর 
অবক্ষয়ে নৃত্যরতা বালি পাথরের মুতিগুলির নাক-মুখ-চোখ ক্ষয়ে 
গেছে, তবু বহিরঙ্গের কিছুটা আভাস (চিত্র--১৫) তে একে 
দেখাবার চেষ্টা করেছি। 

এ মন্দির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলব। জগমোহন থেকে মূল 


৭২ 


মন্দিরে প্রবেশ পথের যে দ্বাৰ ভার উপর জাটটি গ্রহেব (নয়টি নয়, 
কেতু অনুপস্থিত ) মৃতি খোদাই কবা। সেখানে একটি শিলালেখ 
আছে যা থেকে মণ্দ্ক্টির নির্মাণকাল আন্দাজ কব হয়েছে হবফের 





চিত্র--১৫ ॥ গীতবাগ্যবৃত ব*-পরশ্তবামেশর প্রবেশদ্বার 


হের ফের দেখে । সেই শিলালেদখ মন্দিরটিব নাম পাওয়া গেছে 
পারাসেশ্বব ৷ প্রথম যুগেব পণ্তিতেবা মনে কবেছিলেন ওটা বর্ণাশুদ্ধি 
- আসলে মন্দিরটির নাম পবশুরামেশ্বব । পবে অবশ্য অনেকে মনে 


৭৩ 


করেন নামটি সম্ভবতঃ ছিল 'পরাসরেশ্বর' ; কারণ “পরাশর” ছিলেন 
অশস্ততম পাশুপত-আচার্ধ, লাকুলীশের শিষ্য । কিন্তু মন্দিরের নামটি 


পরশুরামেশ্বরই রয়ে গেছে। 


প্রথম যুগের তিনটি মন্দিরের কথা বলেছি, পরশুরামেশ্বরের, 
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চিত্র--১৬ ॥ ভুবনেশ্বরের দেব দেউল 


৭৪ 


সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা গেল। তারপরে সম্ভবতঃ এ 
শতাব্দীতেই আরও কয়েকটি মন্দির ভূবনেশ্বরে নিমিত হয়েছিল । 
যেমন, ন্বর্ণজালেশ্বর, উত্তরেশ্বর, পশ্চিমেশ্বর, মোহিনী, গৌরী-শঙ্কর- 
গণেশ ইত্যাদি । এগুলি অধিকাংশই আকারে ছোট এবং ভগ্নপ্রায় । 
আমরা এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করছি নাধাদের হাতে 
যথেষ্ট সময় থাকবে তারা এ মন্দিরগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেশ। 
প্রাচীন মন্রিরগুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্থানীয় লোক এবং রিক্সা- 
ওয়ালার! প্রায়ই খবর রাঁখে নঃ তাই (চিত্র--১৬)-তে ভূবনেশ্বরের 
মন্রিরগুলির অবস্থান দেখান হয়েছে । আমরা এরপর বিন্দু- 
সরোবরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বৈতাল দেউলটি দেখতে যাব। 

কিন্তু তার পুর্বে কলিঙ্গের মন্দির-স্থাপত্য সম্বন্ধে আমাদেব 
মোটামুটিভাবে জেনে নিতে হবে । বিভিন্ন অংশের নামগুলি যদি 
জানা থাকে তাহলে মন্দিরে অবস্থিত কোন শিল্পনির্দশনের অবস্থিতি 
অতি সহজেই বোঝান যাঁবে। পৃথিবীকে যেমন অক্ষাংশ ও 
দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে নেওয়ায় কোন শহরের অবস্থিতি সহজে 
বোঝান যায়, এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হবে । কলিঙ্গ শিল্পীর দল 
ভূমি নকৃশ! (প্ল্যান) এবং সম্মুখ দৃশ্ঠকে (এলিভেসান) 'এমন সুন্দর- 
ভাবে ভাগ করেছেন দে ছলি না একেও কোন শিল্পবস্তর অবস্থিতি 
জানান যায়। 

নাগর-স্থাপত্যেব যে কয়টি ধারা উত্তর-খণ্ডে প্রসিদ্ধিলাভ করে 
তাঁর আদিশুরু নাকি স্বয়ং বিশ্বকর্মী। সেই নাগর-স্থাপত্যের ষে 
বিশেষ রূপটি কলিঙ্গ রাজো বিকশিত হয়ে ওঠে তার আদিশুরু কে 
তা আমরাঞ্জানি না। আর পাঁচট। ভারতীয় বিদ্যার মত এটিও ছিল 
গুরুমুখী বিদ্যা । অর্থাৎ এক একাট মঞ্চলে এক একটা “ঘরাণা” তৈরী 
হয়েছিল। পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনাকের এই ত্রিকোণ-ভূখণ্ডে প্রায় 
সহত্রার্বিকাল যে মহান শিল্পীর দল মহাকালের বুকে শাশ্বত চিহ্ন 
রেখে গেছেন তারও প্রথম উদগাতার পরিচয় আমরা পাইনি । 
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ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি রাজবংশের কীতি ও অপকীতির 
তালিকা । তাই কেশরীবংশ আর গঙ্জীবংশের দীর্ঘ তালিকাই শুধু 
দেখতে পাচ্ছি পুরীর তালপাতার পুঘিতে-এঁ মহান শিল্পীদলের 
কারও নাম সেখানে নেই । স্ুপগ্ডিত নির্মলকুমার বস্থু অনেক 
অনুসন্ধান করে খান ছয়েক হাতে লেখা পুথির সন্ধান পেয়েছিলেন__ 
কলিঙ্গের স্বাপত্য-শিল্প বিষয়ে । তার ভিতর “ভূবন-প্রদীপই হচ্ছে 
প্রধান। এই ছয়খানি পুঁথি থেকে তিনি পার সঙ্কলন করে একটি 
প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ।১ তার পূর্ববর্তী বাঙ্গালী বাস্তকার 
শ্রীমনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় উড়িষ্যার স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে যে সব স্মুত্র 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন২ তার সঙ্গে শ্রীবস্থর নির্দেশে স্থানে স্থানে 
প্রভেদ আছে। আবার ব্লাজেন্দ্রলালেবও জুত্রগুলির সঙ্গে এই ছুই 
গ্রন্থের নির্দেশে যথেষ্ট পার্থকা। তবু এ সব প্রামাণ্য গ্রন্থেব সার 
নিয়ে এবং মোটামুটি 'ভূপন-প্রদীপ" অবলম্বন করে আমবা উড়িছ্া 
স্থাপত্যের মূলন্ত্রগুলির সন্ধান করতে পাবি £ 

মন্দিরের মূল প্রাণ কেন্দ্রটি হচ্ছে গর্ভগৃহ অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র কক্ষে 
মুল দেববি গ্রহটি রক্ষিত ভয়েছে। এইটিই প্রাণ কেন্দ্র ; কি পুজ]1- 
অর্চনার নানান্‌ অনুষ্ঠানের জন্য শুধুমাত্র এ গর্ভগৃটি নিয়েই সন্তষ্ট 
থাকলে চলে না। ফলে তৈরী করতে হল আরও কয়েকটি সংলগ্ন 
অংশ--জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। এ যেন অনেকটা 
ভদ্রামন করাব মত। লা করবুশিয়ে বলেন, 10176 10036 13 ৪. 
[0201717)6 101. 11115 17) (বাড়ি হচ্ছে বাস-করার একটি যন্ত্র) 
মাথা গু'জবাব ঠাঁই চাই বলেই বাড়ি তৈরী করি-_কিস্তু বসত- 
বাড়িতে শুধু শয়নকক্ষ থাকলেই তো! চলবে না_এস-জৰ বস-জনের 


পো পাপী পাপা শশী সপ শা 


১) (081001735 0 00119587. ৯0171090085, 1933--1010: ববি. ঘি, 


78095. 
২) (0011558. 80. 1)21 1২217098175, 1910--1)011 7৬]. 1৬. 0276015. 
৩) 47010010125 0: 0101558, 1875--১1101 0. ৯1078. 
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জন্য চাই বৈঠকখানা, রহ্ধনের জন্য চাই পাঁকশালা, সকলে সমবেত 
হবার জন্য চাই প্রাঙ্গণ । গর্ভগৃহটি আকারে ছেোট--ছেোট করাই 
বিধি, তাই ভক্তদের এবং তীর্থ যাত্রীদের দর্শন করার স্মযোগ দিতে 
মূলমন্দিপ্পের সম্মুখে তৈরী করতে হল জগমোহন । তারপর ভক্তরা 
যাতে সমবেত হয়ে সম্মিলিত সঙ্গীত বা নৃত্য পর্রিবেশন করে দেবতাব 
তুষ্টি সাধন কবতে পারেন "ভাই জগমোহনেব সামনে তৈরী করতে 
হল নাটমন্দির । ভোগ-রাগের জন্য তার সন্মুখে ভোগমগ্ডপ। এই 
চারটি অংশকে একই সরল বেখার তৈবী করার আইন হল। এই 
চারটি ছাঁড়া হয়তো আরও কিছু প্রয়োজন থেকে যায়- যেখানে 
ভোগ পাক করা হবে, যেখান থেকে পানীয় জল আনা যাব, যেখানে 
প্রধান পুরোহিত থাকবেন। কিন্তু সেগুলি মন্দিরের পরিকল্পনার 
সঙ্গে একন্ুত্রে গাথা নয়, স্ববিধামত স্থানে তৈরটু করা হত। তাই 
প্রথণ পধায়েব মন্দিরে, 'ুবতেশ্ববে যেখানে দেখতে পাই শুধুমাত্র 
গর্ভ গৃহটি ; দ্বিতীয় প্যায়ে, পর শুবামেশ্বর মন্দিরের সমসময়ে সেখানে 
দেখছি যুক্ত হয়েছে জগমোহন । আবও পরের যুগেতঅনস্তবাস্ুদেবে 
দেখছি সেখানে এ চারটি অংশই তৈরী করা হয়েছে । 

গঠন বৈচিত্র্যের স্থাপতা-দৃষ্রিভঙ্গি থেকে বলতে পারি উড়িষ্যার 
দেব-দেউল চার প্রক রের ; যথ?2 রেখ-দেউল, ভদ্র-দেউল (ব। 
পীঢ দেউল ), কাখর-দেউল এবং গৌড়ীয় দেউল। এর ভিতর 
গৌড়ীয় দেউল নিঃসন্দেহে বাঙল। দেশ থেকে আমদানি । উড়িস্যার 
মন্দির-স্থাপত্যে গৌড়ের দান সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তার 
বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু 
গোঁড়ীয় দেউলের সংখ্যা উড়িষ্যাতে খুব কমই নজরে পড়েছে আমার । 
ছটিমাত্র উদাহরণ আমি দেখেছি - পুরীর মার্কণেয় সরোবরের পাশে 
একটি এবং উত্তর পার সঙ্ঘারামের তোরণ পার্খে একটি । ফলে 
গৌড়ীয় চারচাল।র এ জাতীয় মন্দিরের বিস্তারিত আলোচন। ন! 
করলেও চলবে । (চিত্র--১৭)-তে কাখর ও গৌড়ীয় দেউলের রেখ- 
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চিত্র দেওয়া গেল। কাখর দেউলের সংখ্যাও খুব কম। পাঁচটি 
মাত্র কাখর দেউল আমার নজরে পড়েছে_-এর ভিতর বৈতাল ও 
গৌড়ী দেউল উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । একট। জিনিস লক্ষ্য করার 
মত-_কাখর দেউল যেখানে দেখা গেছে সেখানেই দেখছি মূলবিগ্রহটি 
শক্তি মৃতির। এটাকে ঠিক কাকতালীয় ঘটন! বলে মেনে নিতে মন 





চিত্র--১৭ ॥ কাঁখর ও গোৌঁভীয় দেউল 


চায় না। অথচ পুবাতত্ববিদেবা এর কোন কারণ খুঁজে পাননি ।১ 
আমার মনে একটি যুক্তির উদয় হয়েছে । শিল্পশাস্ত্রে রেখ ও ভন্্র 
দেউলকে যথাক্রমে পুকষ ও রমনীরূপে কল্পনা করা হয়েছে । রেখ- 

১) ৮1616 212: 0721% 171৮6 410.107015, 0310]+ 21: 131171921725ড7201 
৪11] 0£ ৮7171017216 06901020690. 0০0 921:61-চ৮0151)10--8, 880৮ 011010516 
€0 6001917242৮ 2.5 2. 00612 00117010170, 


--_131001021055521, 017, £101085019£1091 ১৪৮০% 00 1070018) 
05 ৯206, 10552128102. 
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চিত্র--১৮॥ রেখ দেল ( সম্মুখ দৃশ্য ) 
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দেউলেৰ গর্ভগৃহে বা গম্ভীবায স্থাপিত হন দেব বিগ্রহ-জগমোহনটি 
ভদ্র (গীভ ) দেউল-_.যন বেখ-দেউলেব স্ত্রীব ভূমিকাষ তার সম্মুখে 
যুক্ত করে দ্াডিযে থ।কে । (চিত্র ১৮ এবং চিত্র-১৯)-এ যথাক্রমে 
বেখ ও ভদ্র-দেউলেব ববপট' দেখান হযেছে লিঙ্গবাজ মন্দিবেব 
অনুকরণে । ওদেব পাশাপাশি শকস্থায দেখলে মনে হবে বব-কনে ! 
কিন্ত বিগ্রহটি যখন “দেব? না হবে “দবী? হবেন তখন স্থপতিবিদ যেন 
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চিত্র--১৯ ॥ ভদ্র ( অথবা পীড ) দেউলের ব্যঞ্জন! 
[ লিঙ্গরাজ অনুকরণে ] 


একটা সমস্তায পভলেন । শক্তি-বিগ্রহেব উপব পুকষ-প্রতীকী বেখ- 
দেউল শির্মাণ কবতে ভদ্রতায বাঁধল তাব--অথচ বিগ্রহেব উপব ভদ্র 
ব। পীড-দেউল তৈবী কবতে ও সন্কোচ হয--সেটা যেন দেবীর প্রতি 
অপমানকব। কাবণ, এ যাবৎকাল সেটি দেববিগ্রহের উপব নিমিত 
হয়নি, লেছগছে জগমোহন ভৈবীব কাজে । বোধকবি সেইজন্য 
দেবী-বিগ্রভেব উপবে লিঙ্গ-পতীকী বেখ-দেউল তৈরী না করে 
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কখারু (নৌকো) [ কাখর' শবটা যা থেকে এসেছে ]-প্রতীকী 
মন্দির নির্মাণ করার বিধান দিলেন তিনি । নৌক1 তার গর্ভে যাত্রীদের 
ধারণ করে-_তার পরিকল্পনা স্্রীরূপের । 

জানিন। সাহিত্যিকের এ ব্যাখ্যা পুরাতত্ববিদ পঞ্ডিতেরা কি চোখে 
দেখবেন । 

বাকি যে ছুটি থাকল, অর্থাৎ রেখ-দেউল ও ভদ্র-দেউল--তাদের 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য । উচ্চতার দিকে উভয় 
দেউলকেই স্থপতিবিদের। প্রধান চারটি অংশে বিভক্ত করেছেন । 
যথ। 2_-পিষ্ঠ, বাড়, গণ্ভী(বারথক অথব। ছাঁপর) এবং মস্তক | বেখ 
এবং ভদ্র-দেউলের পিষ্ঠ ও বাড় অংশে বড় একটা ফারাক নেই-_ 
যা কিছু প্রভেদ ত। এ গণ্ডতীতে এবং কিছুটা মস্তকে । দেব-দেউলকে 
শিল্পী যেন কলসী মাথায় একটি মনুষ্য মৃত্তি রূপে রুল্পনা করেছেন । 
পিষ্ঠ যেন সেই মনুষ্য মৃতিব পাঁদপিঠ বা প্র্যাটফর্ম। বাড় 'অংশট। 
হচ্ছে নিম্নাঙ্গ-_পায়ের গোড়ালি থেকে নাভি পধষন্ত। গণ্তী হচ্ছে 
উর্ধবাঙ্গ__নাভি থেকে ক । মন্তক স্বনামধন্য । এই চারটি অংশের 
উপভাগ সন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পৰে বলে রাখা ভাল যে বেখ 
এবং ভদ্র দেউলের ভূমি-নকৃশ (প্ল্যান ) হচ্ছে বর্গক্ষেত্র, অপর পক্ষে 
কাখব দেউলের ভূমি-ন শা! আয়তক্ষেত্র । শেষোক্ত দেউলে পিষ্ঠ বা 
পাদপিঠ নেই। 

১॥ পিন্ঠ (রেখ এবং ভদ্র) শিল্পশাস্্ম অনুসারে পিষ্ঠ আট 
রকমের হতে পারে । তাদের নামও পাচ্ছি 2 পদ্ম, সিংহ, ভদ্র, বেদী, 
স্থথীর, খুর, কুস্ত (€ অথবা কুর্ম ) এবং পরিজজ্ঘা। ভূবনপ্রদীপের 
নির্দেশান্ুসারে অধ্যাপক বস্ত্র এই বিভিন্ন প্রকার পিষ্ঠের স্বরূপ চিত্র- 
সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন । বিশু অত বিস্তারিত আলোচন;য় 
আমাদের প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজেন। আমরা গব্ষেক নই, 
রসপিপাস্। 

২ ॥ বাড় ( রেখ-এবং ভদ্র-দেউল )£ মন্দিরের যে অংশের নাম 

৮১ 
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“বাড়' অর্থাৎ মনুষ্য দেহে ষা-নাকি পায়ের পাতা থেকে নাভি দেশ, 
তাকে আবার পাচভাগে অথবা তিনভাগে ভাগ কর। হয়েছে । তিন 
ভাগ মন্দিরকে বলে ত্রি-অঙ্গ__কিন্তু ভূবনেশ্বরের মন্দিরে যেহেতু পঞ্চ 
অঙ্গ মন্দিরের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী তাই আমরা এখানে পাঁচভাগের 
কথাই বিস্তারিত ভাবে বলছি । এই পাঁচটি ভাগ হল-_পা-ভাগ, তল- 
জন্তঘাঁ, বন্ধন, উপর-জজ্ঘা! এবং বরণ্ডি। মনুষ্য দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের 
সঙ্গে এই পাচ অংশের সাদৃশ্ঠট। (চিত্র--১৯)-এ বোঝাতে চেষ্টা করেছি। 
ছুটি জঙ্বা অংশে সচরাচর মন্ৰির-ভাক্ষর্ষের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৃতিগুলি 
শোভিত হয়। অপর পক্ষে পা-ভাগ, বন্ধন ও বরগ্ডিতে থাকে জমির 
সমান্তরাল কতকগুলি উপভাগ । সবার নীচে পা-ভাগে থাকে এই 
রকম পাঁচটি উপভাগ, তাই পা-ভাগের চল্তি নাম “পাচকাম”। 
তেমনি বন্ধনের নাম “তিনকাম” যেহেতু সেখানে তিনটি উপভাগ | 
অনুরূপভাবে সবার উপরের ভাগ অর্থাৎ বরগ্ডির নাম “সাতকাম” 
সেখানে সাধারণতঃ সাতটি উপভাগ । 

এই উপভাগগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে হলে বাড় অংশটা একটু 
বড় করে একে দেখাতে হয়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে আমি যে মাপগুলি 
পেয়েছি সেটাকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে (চিত্র--২০)। 
পাঁচকাম, তিনকাম এবং সাতকাম-তিনটি ক্ষেত্রেই দেখছি শেষ 
উপভাগটির নাম “বসন্ত । যে বপ্ডারের শেষপ্রান্ত কোণাযুক্ত অথবা 
গোলাকার নয় তাকেই দেখছি বলা হচ্ছে পাটা”। আর কোণাযৃক্ত 
বর্ডারের নাম কাণি গোলাকৃতি হলে বলা হয় 'নলি'। কুস্ত, পদ্ম 
অথব। পাদের বর্ণনা নিশ্রয়োজন--তাদের আকৃতিতেই তাদের 
পরিচয়। 

ক্ুদ্রাতিক্ষুত্র উপভাগের মাপ কত হবে তাও নির্দেশ করেছেন 
শিল্পশান্ত্রকারেরা--কিস্তু তাই বলে শিল্পীর স্বাধীনতাকে কোথাও খবৰ 
কর] হয়নি। কারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও বেশ নজরে পড়ে। 
যেমন মুক্তেশ্বর মন্দিরের বিমানের বারান্দায় কাণি নেই তার পরিবর্তে 


৮ 


আছে পাট।। পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে আবার পাট! কাঁণি ছুটিই 
নাই-_ পরিবর্তে আছে পাদ-কুস্ত-বসন্ত। তা হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বিভিন্ন ভাগ-উপভাগ একই ছাচে ঢালা । 

প্রশ্ন হতে পাবে, ঘদি প্রতিটি ভাগ-উপভাগ একই ছন্দে একই 
মাপে তৈরী হয় তাহলে বৈচিত্র কোথায়? মন্দিরগুলোতো। সবই 
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হ৩লজড্হে। 
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চিত্র-২০* ॥ 'বাড” অংশের শাস্্রসম্মত উপভাগ 
[ সিছ্ধেশ্বর দ্বেউল অন্গকরণে ] 
এক ঘেয়ে লাগবে । কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এ 
কথাব মধ্যে কোনও যুক্তি নাই । (চিত্র_-১৯)-এ ভদ্র-দেউলেব পাশে 
যে মনুস্ত মৃন্তিটি আছে ওব কথাই বিবেচনা করুন। ওর বিভিন্ন অঙ্গ 
প্রতঙ্গের মাপের একট অনুপাত আছে । এই পৃথিবীর তিনশ” কোটি 


তি 


মানুষের দেহে বিশ্বনিয়স্তা মোটামুটি সেই ছন্দের নিয়ম মেনে 
চলেছেন ; কিন্তু সেজন্য কি এই ছুনিয়াতে বৈচিত্রের কোনও অভাব 
ঘটেছে? কবন্ধ মৃত্তি বাস্তবে দেখতে পাচ্ছেন না বলে আপনি কি 
হঃখিত? 

বাড় অংশের বিভিন্ন ভাগের যে ছন্দ তার মূলসুত্রটি আবিষ্কার 
করতে হলে আমাদের কয়েকটি উদাহরণ নিতে হবে । ছয়টি উদাহরণ 
নীচেপ্ তালিকায় সংযুক্ত করলাম । 


পা-ভাগ তলজভ্বা বন্ধন উপর বরপ্ছি 


বা বা জতঘা 
পাচকাম তিনকাম সাতকাম 

সিদ্ধেশ্বর ৩1-১১% ৩17৫7 ১17৩৮৩176৫5 ৩7১5 
অনস্ত বাসুদেব 

জগমোহন ৩-০ ২/-৬৮ 2 ইভ তিতা 

বড দেউল ৪'-০ ৩18. 8158৮ ২558 
লিঙ্গ রাজ 

নাট মন্দির ৪-১১৭ 817১৮ ১17১৮ 81১%87১১৭ 

জগমোহন ৭০ ৬-৬৮ ২17০৮ ৬৮ শা 5১৮ 


বড় দেউল ১০/-৫%৮ ৯1১০৮ ৩-০৮ ৯1৩ ১১০৮ 


এইভাবে অনেকগুলি উদাহরণ নিয়ে দেখেছি কয়েকটি মোটা- 
ুটি মূল-স্ত্র পাওয়া যায় । যেমন £-- 

ক) পাঁ-ভাগ ও বরগ্ডির উচ্চত। প্রায় সমান । 

খ) তল ও উপর জজ্ঘার উচ্চত! প্রায় সমান । 

গ) পা-ভাগ ও বরগ্ডির সম্মিলিত উচ্চতা অপর তিনটি অংশের 
যোগফলের সমান । 

ঘ) বন্ধনটি উচ্চতায় পাঁ-ভাঁগ বা বরপ্ডির এক তৃতীয়াংশ । 

উপভাগগুলির মাপ নিয়ে বিচার করলেও দেখি তাদের অন্থু- 


৮৪ 


পাতেব মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। সে অন্ুপাঁতটি এভাবে বল! 
যায় ৮৪ পাদ :কুস্ত: পাটা : কাণি : বসম্ত- ৪:৪8 :২:১:১। 

কিন্ত উপভাগ নিয়ে অত স্ুক্্াতিস্ক্্ম বিচার আমাদের ন। 
করলেও চলবে । এ স্বত্র অনুসারে কোন মন্দির নির্মাণে তো 
আমরা ব্রতী হইনি--আমাদের উদ্দেম্য মূল ছন্দটা মোটামুটি জেনে 
নেওয়া , যাতে সৌন্দর্য উপলন্ধিতে আমাদের সুবিধা হয়। 

৩ক ॥ গাণ্ডী (রেখ-দেউল )£ বাড় অংশের সবোচ্চ উপভাগ 
বসস্তের উপরের অংশ হচ্ছে গণ্ডী এবং তার শেষ 'বিসমে'। প্রথম 
খানিকটা অংশ যেন খাড়। উঠে গেছে, তারপর ক্রমশঃ অতি ধীরে 
ধীরে কেন্দ্রের দিকে বেঁকেছে। একটা শক্ত বাশকে মাটিতে দৃঢ় 
ভাবে পুঁতে যদি তার আগায় দড়ি বেঁধে টানতে থাকি তাহলে সেট' 
বোধকরি এ ভন্দেই বাকবে । এ-ভাবে বাকার জন্য উপরের অংশের 
বিস্ত!র যখন বাড়েপ বিক্গারেব প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় তখনই গণ্ডতীর 
শেষ । এই গণ্তী অংশটিকে কয়েকটি ভূমিতে ভাগ করা হয়। (চিত্র 
১৮)-তে রেখ-দেউলটি লিজরাঁজের বিমানের অনুকরণে আকা-_ওখানে 
দেখছি, সর্বসমেত দশটি ভূমি আছে। প্রতিটি ভূমির সমাপ্ডি-স্চক 
একটি খাজকাট! আমলকি ফলের চ্যাপ্টা সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি, 
যাকে বলে ভূমি-আম ক, 

৩থ ॥ গণ্ডী ( ভদ্র-দেউল ) ঃ ভদ্র-দেউল ব। লীড়-দেউলের গণ্ডী 
মংশ যেন একটি পিরামিড, ফর মাথাটা জমির সমান্তরালে কেটে 
বাদ দেওয়া হয়েছে । তাই এর ধারগুলি বক্র-রেখা নয়, সরল-রেখা, 
জমির সঙ্গে একটি নিদিষ্ট কোণ রচন। করে উঠে গেছে । (চিত্র-_ ১৯) 
-এ লীড-দেউলের (এটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের কজগমোহনের অনুকরণে 
আকা) গণ্ডী অংশটি লক্ষ্য করলে দেখব সেটি যেন দ্বিতল-_নীচের 
দিকে নয়টি জমির সমান্তরাল ধাপ ( এগুলিকেই বলে গীড় ) তারপর 
খানিকটা সিডির চাতালের মন্ষ ফাক, (তার নাম পায়রাঘর ) এর 
পর উপর অংশের সাতটি পীড়। এ ছুটি পৃথক অংশের নাম তল- 
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পোতাঁল ও উপর-পোতাল। ক্ষেত্র বিশেষে পোতালের সংখ্যা ছইয়ের 
বেশীও হতে পারে । যেমন £ কোনার্ক মন্দিরের জগমোহন, সে ক্ষেত্রে 
মাঝের পোতালটির নাম হবে “মাঝ-পোতাল” । ছটি গীড়ের মাঝখানের 
ফাঁকটুকুর নাম কান্তি । 

৪ক & মস্তক ( রেখ-দেউল ) £ মস্তক-অংশের সর্বনিষ্ন ভাগ 
“বেকি” যেন বস্তুতঃ মস্তকের “কিঞ্ঠ যার উপর আমলক ও 'খাপুরির, 
মুণ্ডটা বসান। আমলক অলঙ্করণটি কলিঙ্গ স্থাপত্যে শুধু নয় নাগর 
স্থাপত্যের অন্তান্ত শাখাতেও পরিদৃশ্বমান। আমলকি কলের মত 
খীক্ত কাটা! এই অলঙ্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গপ্ডী অংশে ভূমি আমলক 
রূপে ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি । এই প্রকাণ্ড শিলাখণ্ুটি বস্তুতঃ 
চার ছয়খানি প্রস্তরখণ্ডের সমাহার । শুধুমাত্র অলঙ্করণের জন্যই 
নয়, একটি স্থূল পাথিব প্রয়োজন সাধনের জন্যই এটির আমদানি । 
মন্দিরের গণ্ডী বা ছাপর-অংশের নির্মাণ-কৌশলট! হচ্ছে ধাপে ধাপে 
একটু একটু করে বাড়িয়ে দেওয়ার কায়দায়-_ইংরেজীতে যাকে বলে 
“কর্বেলিউ”। ভারতীয় স্থপতিবিদেরা' আচের ব্যবহার করেননি, 
সম্ভবতঃ তারা আঁ ব। খিলাঁনের মৌল স্ুত্রট! জানতেন ন1। প্রতিটি 
রদ্দায় পাথরকে নীচের রদ্দা থেকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে বসান হত 
এই কর্বেলিউ-এর কায়দায়,_মশলার কোন জোড়াই থাকত ন! 
বটে তবে লোহার গজালের সাহায্যে একটি পাথরের সঙ্গে অপরটি 
যুক্ত থাকত | সবাঁর উপরে এ প্রকাণ্ড 'আমলক" এবং তদুপরি 
খাপুরি' পাথর ছুটি বসান হলে ভারসাম্য রক্ষিত হত। অর্থাৎ 
কোনভাবে উপর থেকে কেউ যদি আলতোভাবে এ প্রকাণ্ড পাথর- 
খানি ভুলে নেয় তবে অন্যান্য রদ্দার ঝুঁকে থাকা পাথরগুলি হুড়- 
মুড়িয়ে গর্ভগৃহে পড়ে যাবার কথা । এই আমলকটি যেন কল্পিত 
মন্দির-মনুষ্বের মুখমণ্ডল যার উপর বসেছে “খাপুরি' অর্থাৎ মাথার 
খুলি। খাপুরি ও আমলকের মিলন স্থল যেনু ললাট অংশ-_ত্রিপথ- 
ধারা । এর উপরে কলসি-_- যাঁর তিনটি ভাগ ; কলস-পাদ, কলস- 
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হাড়ি ও কলস-গাঁড়ি (কলসির গল!) । কলস গাড়ির উপরে সর্বোচ্চ 
স্থানে আছে আয়ুধ--ব1 দেববিগ্রহের অস্ত্র। শিব মন্দিরে ত্রিশূল 
এবং নিষু মন্বিবে চক্র । 

৪খ ॥ মস্তক ( ভদ্র-দেউল ): ভদ্র বা ীড় দেউলের ক্ষেত্রে 
মস্তকাংশে সামান্য প্রভেদ হয়। (চিত্র--১৯ )-এ বিভিন্ন অংশের 
নামগুলি উল্লিখিত হয়েছে । রেখ-দেউলের সঙ্গে তুলনা! করলে দেখব 
কলস ও আয়ুধ অংশে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নেই; আমলকটি আকারে 
অনেক ছোট । কারণ আমলকের নীচে এবং বেকির উপরে যোজিত 
হয়েছে একটি নৃতন অলঙ্ককার _ঘণ্টা বাশ্রী। এ ঘণ্টার আবার 
নিজস্ব খাপুরি আছে, ত্রিপথধারার পরিবর্তে এসেছে সিজ্বপত্র পাখুড় ; 
এবং ঘণ্টার জন্ত দ্বিতীয় একটি বেকি এসেছে যার নাম আমল-বেকি। 

ভদ্র-দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশের উচ্চতা সাধারণতঃ এমন হয় 
যাতে গণ্ডতী অংশের মূল কতিত-পিরামিডের শী্ষবিন্দু যেখানে হওয়ার 
কথা সেখানেই মস্তকের সমাপ্থি হবে। 

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলি, পাসি ব্রাউন বলেছেন রেখ- 
দেউলের গন্ভী-অংশে ভিতরের দিকে এ যে কবেল করা অংশটা 
এখানেই উডভিষ্যার মন্দির স্থাপত্যের নাকি ছবলতা। | বিভিন্ন উচ্চতায় 
যদি পাথরগুলি বীম বা কড়ির সাহায্যে যুক্ত হত তাহলে তাদের 
ভারসাম্য রক্ষিত হত আরও ভালভাবে । একটি চিত্রে (01805 
[১তেতেভ ) তিনি লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিমানের ফাঁপ। গণ্তীটি 
দেখিয়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় পাপি ব্রাউন সাহেবের ধারণা 
ঠিক নয়।১ কোনার্কে ভেডে-পড়া রেখ-দেউলের লোহার বীম 


১৭ “ড৬/101517 6০ 0৬61 (01 010 [01012 0901 0: 6130 10917) 
6107912 021170591819) 15 00০ 1219 506 500216৭1006 11)36620 
0৪. 021160 ০1791701001: 16 15 00180118020 00791:05 501002৬1132 2] 
[01০ 11091010670 2 ভ০]]1, 01: 01011001725, 10110011062. 100110৬% 51980 
07090800906 005 01081551616 10010 £80০15066500016783001015 
8170 77017000 7021109, (1942) 10. 127--26105 8100, 


৮৭ 


প্রমাণ দেয় ঘে ওই অংশটা পাত কুয়ার মত বরাবর ফাঁপা ছিল না । 
ছু একটি অর্ধভগ্ন মন্দিরে আমি লক্ষ্য করেছি গণ্ডীর মাঝে মাঝে 
চাতাল তৈরী করা হত । লিঙ্গরাজেও যে তা আছে এটা বোঝা যায় । 
এ চাতালে উঠবার পথটিও ভূবনেশ্বরের পান্ডা আমাকে দেখিয়ে 
ছিলেন--সময় সংক্ষেপ থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতে দেরী 
হবে ভেবে আমি নিজে গিয়ে সেটি অবশ্য দেখিনি । 

এতক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরের স্কাসাদ বা সম্মুখ দৃন্যের দিকেই আমরা 
দষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম এবার তার ভূমি-নকৃশ। বা প্ল্যানের প্রসঙ্গে 
আসি। 

মন্দিরের ভূমি-নকৃশা! বিচার করে প্রথমেই নজরে পড়ছে যে মূল 
মন্দিরই হোক অথবা জগমোহন, নাটমন্দির, ভো।গমণ্তপ যাই হোক 
--ভিতরের অংশটা চতুক্ষোণ,_ কোনও খাঁজ-কাটা নয়। কাখর- 
দেউলে সেটি আয়তক্ষেত্র, অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্র । ভিতরের 
দেওয়ালে খাঁজও নেই, কারুকাধও নেই । অপরপক্ষে বাইরের 
প্রাচীরে অসংখ্য খাজকাটা। বস্ততঃ এ খাজের সংখার উপরেই 
মন্দিরের প্রকার ভেদ । 

ভিতরের প্রাচীরের অন্করণে বাহিরের প্রাচীরেও যদি কোন 





ভ্রিরথ 
চিত্র--২১ ॥ একরথ ও ত্রির্থ দেউল 


খাঁজ-কাটা না হয় অর্থাৎ চতুক্ষোণ হয় তবে তাকে বলি একরথ 
-দেউল ( চিত্র-২১ )। বৈতাল-মন্দিরের জগমোহন ও বড়-দেউল 
(যার অপর নাম বিমান ) অথব। পরশুরামেশ্বরের জগমোহন একরথ 
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দেউলেৰ উদাহরণ । কিন্তু চারদিকের প্রাচীরে যদি মাঝের খানিকটা 
অংশ এমনভাবে বাইরে বেরিয়ে থাকে যে, যে-কোন দিক থেকে 
আমর (তিনটি তল দেখতে পাব তা হলে সে ক্ষেত্রে এ মন্দিরকে 
বলব জ্ি-রথ-দেউল ( চিত্র-২১)। মাঝের বেরিয়ে-থাকা অংশটার 
নাম "বাহ! পাগ” আর ছু কোণায় ছুটি “কোণা পাগ”। পরশুবামের 
বিমীন € বড় দেউল ) ত্রি-রথ-দেউলের উদাহরণ € চিত্র_৭ )। 
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পুথরথ দেউল 


চিত্র--২২ 
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সেখানে লক্ষণীয়__খাঁজ শুধু দেওয়ালের বাহিরের দিকেই আছে, 
ভিতরের দিকে নেই--ফলে রাহা পাগ অংশে দেওয়াল বেশী মোটা! 
করে গাঁথতে হয়েছে । 

এবার যদি প্রতিটি দেওয়ালকে তিনভাঁগের পরিবর্তে পাঁচভাগে 
ভাগ করি তাহলে পাব পঞ্চরথ-দেউল ( চিত্র-২২)। আগের 
উদ্াহরণের মত মাঝখানে আছে রাহা পাগ, ছুকোণায় ছুটি কোণ! 
পাগ কিন্ত তার মাঝে এবার দেখা দিয়েছে ছুটি এঅন্ুরথ পাগ?। 
পুরী ও ভূবনেশ্বরে পঞ্চরথ-দেউলেরই প্রাধান্য | অসংখ্য উদাহরণ 
দেওয়া যায় ; যথা -__লিঙ্গরাজ, অনন্তবাস্থদেব, ব্রন্গেখ্বর, ভাস্করেশ্বর, 
মঘেশ্বর, রামেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর প্রভৃতির বিমান । 

শান্কার সপ্তরথ এবং নবরথ দেউলের কথাও বলেছেন । সপ্তরথ 
দেউলের একটি মাত্র উদাহরণ আমার নজরে পড়েছে__রাঁজারাণি) 
মন্দিরের বিমান। তাও সেট! শাস্ত্রসম্মতভাবে খাঁজ-কাটা নয়) 
নবরথ দেউল আমি বাস্তবে দেখিনি । 

শাস্ত্রে বদিচ বলা হয়েছে যে মন্দিরে প্রাচীরের ভিতরের দিকে 
কোন খাঁজ কাটা হবে না কিন্তু সে-আইনও যে সর্বত্র মেনে চলা 
হয়েছে তাও বলতে পারি না। রাজারাণী বা মুক্তেশ্বরের জগমোহন. 
এমন কি রাজারাণীর বিমানেও দেখছি খাঁজ কাট। হয়েছে । শিল্পীর 
স্বাধীনত। শুধু ভাক্র্ষেই নয়, স্থাপত্যের সমভাবে স্বীকৃত । 

মোট কথা ভূমি-নকৃশায় এই যে বিভিন্ন প্রকারের খাঁজ কাটঃ 
বা পাগ' কাটা হল সেই ছন্দ সমগ্র বাড় অংশে এবং গণ্তী অংশে 
মেনে চলতে হবে । অর্থাৎ এই পাগগুলি শেষ হবে একেবারে যেখানে 
গণ্ডী অংশ শেষ হয়েছে সেই বিসমে | মূল প্রাচীর অর্থাৎ রাহ! পাগ 
যে-উচ্চতায় খাজ কেটে বাইরে বেরিয়েছে বা ভিতরে ঢুকেছে অন্থান্ত 
পাগকে সেই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ততখানিই বাইরে বার হতে হবে 
অথবা ভিতরে ঢুকতে হবে । 

প্রশ্ন হতে পারে, বিভিন্ন অংশের এই যে এত এত নাম এগুলি 
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আমাদের জানবার কি দরকার ? প্রয়োজন আছে । এখন আমি দি 
বলি 'পরশুরামেশ্বরের বিমানে দক্ষিণ রাহ! পাগের তল জজ্ঘায় একটি 
গণেশ মৃত্তি আছে”, তাহলে নকৃশ! ছাড়াই আপনার! সেটি মন্দির- 
দর্শনকালে খুঁজে পাবেন । 

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি কথ! বলব। বাস্তশান্ত 
নিয়ে ধারা পড়াশুনা করেন তারা জানেন ষে স্থাপত্য শিল্পে একটি 
“বিশেষ একক”? আছে যার নাম “মডিউল? (09.00016) | কলিঙ্ের 
মন্দির-স্থাপতোর সেই মূল এককটি হচ্ছে সমচতুক্ষোণ গর্ভগ্ৃহের যে 
দৈর্ঘ্য তার ষোড়শাংশ, দ্বাদশাংশ অথব! অষ্টমাংশ 1 মন্দিরের ষে 
কোন অংশের (তা সে ভূমি-নকৃশাতেই হোক অথবা সম্মুখদৃশ্তেই 
হোক) মাপ বোঝাতে শান্ত্রকার এই বিশেষ এককের উল্লেখ করেছেন। 
স্ুম্্ন মাপের সে বিড়ম্বনা আমরা সাধারণভাবে. এড়িয়ে গেছি কিন্ত 
( চিত্র_২২)-এ পঞ্চরথ দেউলের ক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে আমরা সেট। 
দেখিয়েছি । (চিত্র--২২)-এ এ একক বা মডিউলটি হচ্ছে গভগৃহের 
বিস্তারের দ্বাদশাংশ । 

ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করে এবার আমর! পরবতী মন্দিরটি 
দেখব । 

বৈতাল-দেউল £ বিন্দু সরোবরের পশ্চিম পারে এই শক্তি 
মন্দিরটিপ বৈশিষ্ট্য আছে নানান্‌ কারণে । সবচেয়ে বড় কারণ এটি 
কাখর-দেউলের সবচেয়ে ভাৎ। উদাহরণ। মন্দিরের ভূমি-নকৃশা 
ইংরাজী "ু-অক্ষপের মত । এর শীধদেশ লম্বাটে বিমান, উত্তর- 
দক্ষিণে লম্বা এবং মাঝের অংশট] পুর্ব-পশ্চিমে লম্বা জগমোহন । 
বিমান অংশের উত্তর ও দক্ষিণ প্রাজে তিনটি করে বাজ এবং 
পশ্চিমাংশে পীচটি খাঁজ, পুর্ব-অ..এ তো জথমোহন । প্রতিটি খাজের 
মধ্যে কুলুঙ্গির মত খাজ আছে, তাতে আছে মৃতি-_দেব মুতি এবং 
পারব মৃত্তি। প্রথমোক্ত-দের সনাক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি দেব 
মৃতিতেই মাথার পিছনে আছে জ্যোতিঃ প্রভা । বাড় অংশের প1 
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ভাগে পাঁচকামের পরিবর্তে চারকাম। পাদ-কাণি-পাঁটা-বসম্ত। 
বন্ধন অন্থুপস্থিত। গণ্ডতী অংশে কিছুটা ভূমি ভাগ করা, উপরের 
অংশটা সম্ভবতঃ সবটাই পুবাঁতন্ব বিভাগ থেকে মেরামতি করা 
আদিম কাঠামোব সরল অনুকরণ। জগমোঁহনের চারপ্রান্তে চারটি 
ছোট মন্দির জগমোহনটির সঙ্গে পরশুরামেশ্বরের জগমোহনের 
যথেষ্ট সাদৃশ্য । সেই আটচাল। পরিকল্পনা এবং উপর থেকে আলো 





চিত্র--২৩ ॥ বৈঙাশ দেউল 


সাসার ফোকর (০1521:560915 )। ( চিত্র_২৩)-এ বৈতাল দেউলকে 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে যেভাবে দেখেছি তাই একে দেখিয়েছি । 
বিমানের দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রস্থ কুলুজিতে আছে চতুভূ্জ একটি 
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ছু্গ৷ মৃতি। চার হাতে আছে-_-জপমালা, শুল, খরা এবং পূর্ণকুস্ত। 
ছ' পাগে ছুই সথী, উপরে ছুটি উডভীয়মান গন্ধর্ব। এই মুতির ছু 
পাশের কুলুজিতে আছে মিথুন মৃতি ও অলসকন্য] । দুর্গা মৃতির উপবে 
চত্বক্ষোণ একটি প্যানেলে হর-পার্বতীর যুগল মৃতি ; তার উপর বৌদ্ধ 
চৈত্য গবাক্ষের অনুকরণ । তার কেন্দ্রে পাশুপত ধর্মের প্রবন্ছা 
লাকুলীশেব ধ্যানস্থ মৃতি যাঁর উপবে কীতিমুখ। লাকুলীশের কথ; 
আগেই বলেছি, কীতিমুখ অলঙ্কবণট। ভারতীয় মন্দিৰ শিল্পে বল 
প্রচলিত । নাগর এবং দ্রাবিড় স্থাপত্যে সেটি সমভাবে আদরণীয়-_ 
তাই আসমুদ্র হিমাচলেব দেবদেউলে তাকে দেখতে পাবেন । 

বিমানের পশ্চিমে অর্থাৎ পিছনে যে পাঁচটি কুলুঙ্গি আছে তার 
কেন্দ্রন্থলে আছে একটি দ্বিভূজ অর্ধনাবীশ্বৰ মৃত্তি। পুক্ষ হস্তে 
জপমাল! ও কমগ্লু_ স্ত্রীহস্তে দর্পণ । আভঙ্গ ঠামে দণ্ডায়মান 
এ মূতিটি সুন্দব। অন্থা কুলুঙ্গিতে মিথুন মৃতি এবং অলসকন্া 

বিমানের উত্ভবদিকস্থ কেন্দ্রীয অবস্থানে এ মন্দিরেব সবশ্রেষ্ঠ 
ভাক্র্য নিদর্শন-_অষ্টভুজা মহিষমদিনী | মৃিব দু'পাশে ছুটি মিথুন 
যুতি। প্রসঙ্গত বলি, মৃতিব বামদিকস্থ মিথুন মৃতির সঙ্গে কালে 
চেত্যেব প্রবেশপথে অবস্থিত একটি যুগলমূৃতিব১ আশ্চয সাদৃশ্য | 
মিথুন মৃতিছ্ধযেব উপদে চুক্ষোণ প্যানেলে একজোড়া করে সিংহ, 
তাব উপরে ছুটি সিংহ-সওয়ার, নীচে ছুটি মন্ুষ্যমৃতি | ছুই সিংহের 
মাঝখানে একটি বাক্ষল মথবা ।সংহের মুখযার যুখ দিয়ে মুক্তার 
মাল! ঝবে পডছে- একেই বলি কীতি মুখ । মুক্তেশ্বর-মন্দির প্রসঙ্গে 
এ অলঙ্করণটিকে আমরা ভালো করে দেখব । 

অষ্টুভূজী এই মহিষমর্দিনী অতিভঙ্গ মু্ছনায় পরিকল্পিত । মহিষ- 
মদ্দিনীর মুতি ভূবনেশ্ববে অনেকগুাল দেখেছি কিন্তু এটি বিশেষভাবে 
5) কার্লে চৈতোর এ ছুটি মৃত্তি ঠিক মিথুন মৃ্তি নয়__দাতা এবং তীর 
স্ত্রীর প্রতিমূত্তি। তান থকটি আলোকচিত্র দেখতে পাবেন_-“ঘ1৪ 4৮ ০৫ 
[1501917 ১519) ৬০1. [া. 01965 81, 05 7. 21000610-গ্রন্থে | 
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মনে দাগ কাটে একটি কারণে । লিঙগরাঁজ মন্নিরে বা অন্যত্র মনে 
হয়েছে দেবী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মহিষাস্থরকে বধ করছেন । 
দেবীর বীরত্ব এবং শক্তিমত্তার প্রকাশেই শিল্পী সমস্ত শক্তি নিয়োজিত 
করেছেন ; কিন্ত এ মুত্তিটির ভাব-ব্যঞ্তন! যেন সম্পূর্ণ পৃথক । অতি 
অনায়াসে তিনি সম্মুখস্থ বাম হস্তের চাপে অসুর দমন করেছেন__ 
দক্ষিণ হস্তসৃত ত্রিশৃল যেন মহিষাস্থরের ক বিদীর্ণ করতে নয়, সেটি 
যেন স্পর্শ মাত্র করে আছে-_যেন ত্রিশূলের মাধ্যমে মৃত্যু নয়, মুক্তি 
দিচ্ছেন দেবী । মায়ের দৃষ্টি আনত, ভূপতিত অন্তরের দিকে__ 
তার ও্টপ্রানস্তে ক্ষীণ আস্ত, মুখে প্রসন্ন তৃপ্তির আভাস। সে তৃপ্তি 
বিজয়িনীর নয়_ছুবিনীঁত সম্ভানকে সৎপথে আনার ষে তৃপ্তি 
অনেকটা যেন তাই। আপনারা যদি সে ভাঁবটি না দেখতে পান 
তবে দোষ মূল ভাক্করের নয়, অধম অন্থকারকের (প্রেট-২)। 

জগমোহন অলঙ্করণবজিত, যদিও ভিতরে সপ্তমাতৃক। প্রভৃতি 
মৃত্তিআছে। 

বৈতাল দেউলের উত্তরে ঠিক পাশেই শিশিরেশ্বরের মন্দির | 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
মধ্যহিন্দু যুগ [ ৮০০ শ্রী--১১০০ শ্রী; 


পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে গুহ! মন্দির যুগের পর আমরা 
প্রায় পাচ-ছয়শত বৎসর ব্যাপী এক বন্ধ্যা যুগ অতিক্রম করে উপনীত্ত 
হয়েছিলাম আদি হিন্দু যুগে । তারপর প্রায় ছু” শ বছর ধরে কলিঙ্গ 
স্থাপত্যের প্রথম যুগের দেব-দেউলগুলি গড়ে উঠতে দেখেছি আমরা 
_-শক্রত্বেশ্বর, ভরতেশ্বর, ( রামেশ্বর ) শিশিরেশ্বর, পরশুরামেশ্বর 
এবং বৈতাল। এ যুগ শেষ হচ্ছে আনুমানিক নবম শতাব্দীর শুরুতে । 
আমাদের হিসাবে পরবর্তাঁ যুগ-_মধ্যহিন্দু যুগওশুরু হচ্ছে এ নবম 
শতাব্দীর শুরুতে । তাহলে এখানে আমরা যুগ বিভাগ করছি কেন? 
কালান্ুক্রমিক একটা ফাঁক তো নেই ছুই যুগের ভিতরে । তা নেই, 
স্বীকার করছি--কিন্তু তা সত্বেও এই ছুই যুগের মধ্যে মন্দির-স্থাপত্য 
চিন্তায় একটা এমন প্রভেদ আছে যাতে আমাদের একটি যুগবিভাগ 
করতে হয়েছে। 

ইতিহাসে দেখছি এই যুগে ০সামবংশী রাজন্যবর্গ ভৌমকরদের 
বিতারণ করে শাসনদণ্ড হাতে নিচ্ছেন। ভৌমকরেরা বর্ণ হিন্দু 
ছিলেন না। শিব শুনেছি আদিম যুগে ছিলেন অনার্ধদের দেবতা ; 
ব্রাঙ্মণ্য সম্প্রদায় তাকে জাতে তুলে নিয়েছিল। ভৌমকরেরাও শৈৰ 
ছিলেন, পরবর্তী বর্ণহিন্দুরাও শিবপুজা করেছেন ;_কিন্তু ভৌমকর 
যুগে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রতি যে বৈরীভাব ছিল এ যুগে যেন সেট! 
ক্রমে তিরোহিত হয়ে গেল। জৈন ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর! হিন্দু 
মন্দিরে স্থান পেলেন । বুদ্ধ হলেন হিন্দুদের একজন উপাস্ত দেবতা । 
আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কলিঙ্গের স্থাপত্য ইতিহাসে এই আদি 
হিন্দ যুগ থেকে মধ্য হিন্দু যুগের সংক্রমণের মূলে আছেন একজন 


৯৫ 


যুগাবতার-__আচার্য শঙ্কর। এ কথা পূর্বচার্যর| কেউ বলেননি; 
অনধিকারী আমার এ কথা কেন মনে হয়েছে তা বলি। শঙ্করাচাধ 
৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন? কিন্তু তার পূর্বেই তিনি পুরীধামে 
গোবদ্ধন-মঠের প্রতিষ্ঠা করে যান। ভারতের বিভিন্নস্থানে এমনকি 
তিববতে গিয়েও তিনি বৌদ্ধ ধর্মাচার্ধদের তর্কে পরাভূত করেন বটে 
কিন্ত দশাবতার স্তোত্রে? বুদ্ধদেবকে দেবতার স্থান দেন। শৈবাবতার 
হওয়া! সত্বেও আচার্য শঙ্কর বৃহত্তর হিন্দুধর্মের ভগীরথ। ভৌমকরদের 
যুগাবসানে তাই গোবদ্ধন-মঠের প্রভাবে কলিঙেও এল ধর্মসহিষুণতার 
জোয়ার। যাঁর প্রতিফলন আমরা দেখব এ যুগের প্রথম মন্দির 
মুক্কেশ্বরে । আর তাই বৈতাল ও মুক্তেশ্বর প্রায় সমসাময়িক হওয়! 
সত্বেও ছুটি ছু-যুগের মন্দির ! 

মুক্তেশ্বর-দেউল £ পুরাতত্ববিদের1 বলছেন এ মন্দিরটির নিমাণ 
কাল ৯৬৬ শ্রীষ্টাব্ব। অর্থাৎ শঙ্করাচাধের তিরোধানের শ্রায় দেডশ 
বছর পরে এবং পরশুরামেশ্র-বৈতাল-শিশিবেশ্বরের পরে কিন্তু 
ব্রন্মেশ্বরের পুবে । মন্দিরটি ছোট্ট ; কিন্তু শুধু অপুর্ব কারুকাধের জন্যই 
নয় স্থাপত্য-ভাক্কষের একটি যুগ সন্ধিক্ষণের এটি একটি প্রতীক । 
মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় “মুণ্ডেশ্বর বালিপাথরে এক স্বপ্নের 
বাস্তববূপ !? অতি সুক্ষ কারুকাধে এর সবাঙ্গ মণ্ডিত। কিন্তু সে 
কথ। পরে, প্রথমে বলা দরকার এটিকে স্থাপত্য-ভাস্কর্ের একটি দিক- 
চিহ্ন কেন বলছি । 

এখানেই জগমোহনে গীড় বা ভদ্র-দেউলের প্রথম পরীক্ষা হতে 
দেখছি। পরশুরামেশ্বর, বৈতাল বা শিশিরেশ্বরের মত জগমোহন 
আর আঠচাল! অথবা চারচালা নয়, এগারোটি পীড়ের সমাহার । 
আদিমরূপ বলে ঘণ্টা কলস-আমলক দেখতে পাচ্ছিন! সে 
পীড়-দেউলে। দ্বিতীয়তঃ মৃতিগুলি এতদিন কুলুঙ্গির ভিতর চৈত্য- 
গবাক্ষের ভিতর দেখেছি--এবার দেখছি মৃত্তিগুলো যেন বাইরে 
বেরিয়ে আছে, যাকে স্থাপত্যের ভাষায় বলে এ 216০-16116%0? ॥ 


নত 


ড অংশের শান্ত্রসম্মত ভাগগ্লি এখান থেকেই যেন 


ভূতীয়তঃ বা 


, পাদ-কুস্ত-পাটা- 


এর পর থেকে এ পঞ্চ ছন্দেই ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ 


মেনে চল। শুরু হল-_পাভাগে পাচ্ছি পাচকাঁম 


কাণি-বসভ্ত । 
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লর সম্মুখভাঁগ 


মুক্তেশ্বর ঘেউ 


চিত্র--২৪ ॥ 


মন্দিরের পা ভাগ 


5ত্দে 


যছে। চতুর্থত 


নিমিত হু 


বমৃত্তিগুলি বাহনযুক্ত 


হয়েছে_-গণেশের পদতলে এসেছে মৃষিক, কান্তিকের ময়ূর, সপ্ত- 


৭ 


কলিঙ্গ-৭ 


মাতৃকার ক্রোড়ে এসেছে শিশু । জগমোহন থেকে মুলমন্দিরে 
প্রবেশ পথের উপর লিন্টেলে এতদিন দেখেছি অষ্টগ্রহ__-এবার কেতু 
এসেছেন, দেখছি নবগ্রহের পুর্ণবূপ। পঞ্চমতঃ গণ্ডি ব রথক অংশে 
গজ-নিংহের পরিকল্পনাও এখান থেকে শুরু হল ১ এবং সবচেয়ে 
বড় কথা এই মন্দিরে রয়েছে প্রমাণ যে, জৈন-বৌদ্ধ-শৈব সম্প্রদায়ের 
দীর্ঘদিনের বৈরিতার অবসান ঘটেছে । “বতাল মন্দিরে যেখানে বুদ্ধ 
মৃতির স্থান নিদিষ্ট হয়েছিল যুপ-প্রস্তরে--সে-স্থলে মুক্তেশ্বরের গায়ে 
দেখছি অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির মুতি, বুদ্ধমৃতি এবং জেন 
তীর্ঘঙ্করদের প্রতিমৃতি ! মুক্তেশ্বর সে অর্থে সত্যই 'মুক্তির-ঈশ্বর'-_ 
এ মহান উপছ্বীপে ধর্মসহিষ্ণতার যে মৌল-সংস্কৃতি তা এখানে 
বিকশিত হয়ে উঠেছে শতাব্দীসঞ্চিত বৈরিতাকে অস্বীকার করে। 
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চিত্র--২৫ ॥ বাড অংশের ফাদ-গ্রহ্থী (মুক্তেশ্বর ) 


) ৫ পা 


১ 










মুক্তেশ্বরেই তাই ভুবনেশ্বর মন্দির-স্থাপত্যের এক যুগের অবসান এবং 
দ্বিতীয় যুগের সুচনা ( চিত্র-_২৪)। এটা কি সম্ভবপর হল আচার্ধ 
শঙ্কর ও গোবর্ধন মঠের ধর্মসহিফুণতার প্রভাবে £ 

বিমানের উত্তর ও দক্ষিণ রাহাপাগে গণ্ডি অংশে চৈত্য গবাক্ষটি 


৯৮৮ 


একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে । কলিঙ্গ স্থাপতো, এর নাম ভো”। ভো- 
এর মাঝখানে যে মুতি থাকে তারি নামান্রসারে ভেো-র নানান্‌ প্রকার- 
ভেদ হয়, যেমন নারায়ণ ভো+ “মুর্ষ-ভো” নটরাজ-ভো। প্রভৃতি । ভো-র 
উপর লক্ষ্য করে দেখুন একটি বিকশিত-দন্ত জন্তর মুখ, তাঁর মুখ 
থেকে মুক্তার মালা ঝরে পড়ছে । এর নাম কীতি মুখ । ছ-পকশ 
ছুটি সিংহ-নর মুদি, তাব। কীতিস্বুখর মালাটিকে ধরে ফাড়িয়ে আছে। 
বাহাপাগের দ্র-পাশে দেখছি অন্ুরথ পাগে নিচে থেকে উপরে ছুটি 
স্থন্দর জাফরি-কাট? নকৃশ।। ফতেপুব সিক্রি, আগ্রাফোট বা তাজমহলে 
পাথরের জালি-কাজ দেখে আমবা মুগ্ধ হই কিন্তু তার কয়েক শতাব্দী 
আগে কলিঙ্গ-ভাস্কবের দল যে জাঁফরির কাজ করেছিলেন তাও কম 





২৫ ১০২ ১:৫৮ ০ ঘি ৃ 


চিত্র--২৬ ॥ গণ্ডি-অংশের ফাদ-গ্রন্থী (মুক্তেশ্বর ) 


চমকপ্রদ নয়। কলিঙ-স্কাপজ্যের ভাষায় এর নাম ফীদশ-গ্রস্থী। 
জাফরির কাজের সুস্ষতা বোঝাবার জন্য পুনরায় এ অংশ ছুটি বড় 
করে একে দেখাবার চেষ্ট। করছি ( চিত্র-_২৫)। লক্ষ্য করে দেখুন 


টি 


বাড় অংশের নকৃশা যে-হেত দর্শকের দৃষ্টিপথে অপেক্ষাকৃত কাছে 
তাই গঞ্ডি-অংশেব চেয়ে ( চিতর- ২৬৮) সেখানে স্ুক্মতর জালিকাজ। 

দেউল এবং জগমোহন সম্মিলিতভাবে একটি পিষ্টের উপর তৈরী'। 
সমস্ত মন্দিবটি ঘিকে এ ₹ ৯ পাঁচিল। মন্দিব-সমতল সংলগ্ন ভূ ভাগ. 
থেকে নিচে । জগমোই নেব সন্মুখে একটি অনুচ্চ তোবণ আছে-যা 
নাকি কলিঙ্গে অন্থা কোনও মন্দিবে দেখিনি (চিত্র -১৭)। শোরণ 
সন্ত ছুটিব পাদদেশ শ্রহ্ধ কাণু অর্থাং চালকোণা-বিশিষ্ট এবং শর 
উপহবব অংশ কদ্রকাণ্ড অর্থাৎ যোলোক্োনানবশিষ্ট। তার উপরে 
রদ্বহাব, আমলক এ একি প্রকাঞ্ অর্ধপন্প | অধগোলাকৃতি 
উপবেপ অ শে শানান ভাম্বব শিদশন । ছু দিকে ছুটি অধ শাঞিত! 
অলসকন্যা, দু-পাচ* ঘট শান । এব, ছুই গ্াান্তে ছুটি মকর । সুচী 
ততোরণের মত এও তোণণটিল উর্ধবাশের গজন দেখে অবাক হতে 
হয়--.কমন কবে হন টস-হেভি? স্কাপত্য শিদর্শন এভদিন টিকে 
আছে ! 

জগমোহনের ভিতপটা কিম্ত অলম্কবণবজজি৩ নয়, খাজকাটা এব 
মৃতি-পাভিত। উওব ও দক্ষিণ প্রান্তে ছুটি অপুব জাফবি-কাঢা 
গণাক্ষ | জাফবির চঠদিকে 'বানব-কর্কট ও কুম্তীবের' একটি কাহিনী 
খোপাহ কবা। কুলুঙ্গিগু(লতে সম্ভবতঃ পার্খদেবতাদের মুঠি ছিল__ 
সেগুলি অধিকা-শই গপন্চত । দক্ষিণ দ্রিক থেকে উত্তর দিকে মন্দির 
প্রদন্মিণপালে পধায়ক্রতম যে দেবদেবীৰ মতি পাঁব তা এই £ 
বীণাবাদিশা পদ্মাসনা সবন্বশী, শগ্প্রায় বরাহী, কাত্িকেয়। গণেশ, 
গজানুব-ন হারগত চঠ্ভর্জ শব, লাকুশীল, ছুর্গ অলোকিতেশ্বর 
পদ্মপাণি, কুবেব অথবা জস্তল, পুনবায় ভুমিস্পশ মুদ্রায় লাকুলীশ, 
বোধিক্রমগলে বুদ্ধদেব, ঘর্গাব ভগ্রমৃতি, পুনরায় কাণ্ডিক এবং আয । 

এ মন্রিবে নাগ ও নাগিনী মুত্র গআলল্যও লক্গণীয়। অবশ্য 
নাগিশী যুতি কলিঙ্গ দেশে প্রায় দেড় হাজার খছর ধরে শিরবছিন্ন 
ভাবে রূপায়িত হয়েছে । একেবারে প্রথম যুগের উদয়গিরি গুহ! 
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“চত্র--২৭ ॥ হাবণ মুক্তেশ্ব৭ দেডল 


(1) পঙ্গকা্ ( চতুদধেণ )পাদদেশ 
(11) তষ।বাতকাণা বাশ প্রবািমধা।দেশ 


1] কত্বৃহাখ (1৬) আম্লসক 

(৬) অধনগ্ম (ছা) মকরমুখ 

(৬) খাশর (৬1]1) অলপকন্যা 

(50 গজ্জস১হ (যু) পীভমুণ্ডি 
(১1) ভো। 
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থেকে কোনার্কেব মন্দির পর্যন্ত | বিমানেব উপর থেকে জগমোহনেব 
দিকে ঝুঁকে থাকা! ত্র্যাকেটেব 
উপর সিংহ মূঠিটিও লক্ষণীয। 
এটি পববতী যৃগেব মশ্দিবে 
এক অবিচ্ছিন্ন কপ নিযেছে। 
আব লক্মণীয এক শ্রেণীব অদ্ভুত 
জন্তব মৃতি। কলিঙ্গ স্থাপত্যে 
যার নাম “বিবাল?। কমলা কান্ত 
এবং প্রসন্ন গোযালিনীব 
স্সেহধন্ত আমাঁদেব চিবপবিচিত 
চতুম্পদের সঙ্গে এব নাম 
সাদৃশ্য থাকলেও আকৃতি- 
গত পার্থক্য পচ়ব। "কাই 
আমবা বিঢাঁলে “৬-ব পবিবা্ত 
“বা? দিযে, এ জীব্টিকে উল্লেখ 
কবব। এই “বিবান্লাব মুখ 
হাশগীব মত হানে পারবে 
তখন তিনি গজ্-ধিবাল , 
আবাব বাক্ষল বা সিহেব 
মতও্ হাতে পাবে, তখন তিনি 
সিংহ-বিবাল। সচবাচব এব 
পদতলে দেখা যাবে পদদণিত 
কোন হশভাগ্য মানুষ তাখবা 
একটি হম্তী। এ'ব ব্যঞ্ধনা 
হচ্ছে-_বীবত্ব ! এবম্বিধ বীর 
বিরালেব সাক্ষাৎ বাস্তব 
জগতে না পেলেও উভিষ্যার চিত্র ২৮ ॥ সিংহ-বিরাল 





মন্দিরে আপনি বারে বারে পাবেন--তাই তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
থাকা বাঞ্ছনীয় ( চিত্র-২৮)। 

মুক্তেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন মারিচী-কুণ্ডের জলপানে বন্ধ্যানারী 
সম্তানসম্ভব! হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। মুক্তেশ্বরেব দক্ষিণে 
*কেদারেশ্বর এবং পশ্চিমে সিদ্দেশ্বরের মন্দিরকে সংলগ্ন মন্দিরই বল! 
চলে, যদিও তাদেব নির্মাণ কাল দ্বিতীয় যুগের । 

গোরী-দেউল 2 কালানুক্রমিক ভাবে দেখবার উদ্দেশে তাই 
কেদারেশ্বর মন্দিরকে অতিক্রম করে তার দক্ষিণে অবস্থিত গৌরী- 
দেউলটি' এবার দেখব আমরা। বৈতাঁলের মত এটিও কাখর- 
দেউল। ছুঃখের কথা উ্ধ্বাংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় পুরাতন্ব বিভাগ থেকে 
এটিকে পুনরায় নিমাণ নরতে হয়েছে । এখানেও দেখছি জগমোহনের 
দিকে রয়েছে একটি ঝাম্পান-সিংহ--যদিও বুঝতে পারি না সেটা 
আদিম অবস্থাঞ্জেও ছিল কি না; কারণ এও পুবাতন্ব বিভাগের 
মেরামতি কর। অংশে অবস্থিত | 

গৌরী-দেউলেব সঙ্গে মুক্তেশ্ববেব সাদৃশ্য প্রচুব। দেউল অংশটা 
কাখর দেউলেব শিষম নন্সাদরে লন্বাটে--পঞ্চবথ দেউল। বাড 

₹শের অলঙ্কবণ মুক্রশ্ববের চান্ূপ 1 যদিও গণ্ডিঅংশে এর পার্থক্য 

প্রকট । মুক্তেশ্বদের মত ভূমি এখং আমলকে গগ্ড-ঘংশ বিভন্ত 
নয়। মস্তক অ.শে বহ্মানে একা ধি৯ কলস আছে, যদিও মনে হয় 
আদিমরূপে একটি মাত্র শিখর ডিল ।১ 

মৃতিগুলি আঁখিকাংশই অন্দ* নই | পুবাতন্ত বিভাগ থেকে 
কোন কোন »টি মেবামতের চেষ্ঠা হয়েছে, তাতে তাঁদের ্ূপ আরও 
বিকৃত হয়ে গেছে ! দক্ষিণ দিকের পূবপিকস্থ রাহাপাগে একটি এবং 
পশ্চিম দিকে আর একটি শ+িক] মুতি অট্রুট আছে-__যা থেকে 


১) “6 19 15161015 0:01351510 0086 0051009509]0 1020 01161079115 
8 5110510 161785151)015-131)0100055%% 2 [9, %27 ১00৮ 095602518 
10102. 
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ভাস্করের দক্ষতা সম্বন্ধে আন্দাজ কর! যায়। প্রথমোক্ত নায়িকামৃতি 
একটি স্তপ্তে ঠেস দিয়ে দাডিয়ে আছে, স্তান্তের উপব একটি পোষা 
পাখী; এবং শেষোক্ত মৃতিটি মাবও এরন্দব--দেখছি, নায়িক। তার 
পায়ের নৃপুব খুলে ফেলছেন । বাঞ্জনাট। মর্মস্পশী । এ নায়িকা বস্তুত 
অভিপারিকা . পাছে চবণ মর্জিবের শিকণে শ্বাস্তরী-ননদিনীর নিদ্রায় 
বাঘাত হয় তাই অভিসাঁবিকার এই সাবধানতা ! 

গোৌবী দেটুলব সঙ্গে সঙ্গে মধা!হশ্টু যুগেব থম পধায়ের 
মন্দিব-দর্শন শেষ হল আমাদেব। দ্বিতীয় পধায়েব প্রথম মান্দর 
যেটি আমরা দেখপ সেটি সিদ্ধেশ্বব । প্রায় সমলময়েই নিমিত হয়েছিল 
সিদ্ধেশ্বব, কেদাবেশ্বব এবং রামেশ্বর । সমযকালট1 একাদশ শতাব্দীর 
শেষপাদ থেকে দ্বাদশ শতাব্ধীব শেষ । কিন্তু এই দ্বিতীয় পধায়ের 
মন্দিরগুলি দর্শনেব আগে আমাদের পক্ষে কলিঙ্গের ইতিহাস আবার 
কিছুটা মালোচন। করে নেগয়। ভাল; তাহলে বুঝতে পাৰব কোন 
রাজকুলেব মন্তগ্রতে মন্দিব শিপ এভাবে এগিয়ে চলছে | 

ইঠিহালকে আমরা ছেডে এসেছিলাম রাজা শশাঙ্কেব আমলে, 
সপ্তম শত'বদীব প্রথম পাংদে। সপ্তম থেকে একাদশ এই চাবশ 
বছরে ভারতব স্থাপতা-ইত্িহাসেব গঙ্গায় অনেক জল বহে গেছে 
বাঙলা-ধিহাঁবে পাল রাজাদের উত্থান-পতন ঘটেছে, কান্বকুব্সের প্রতি- 
হাব বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চগ্ডেল! বশ উত্তধ খণ্ডে উঠেছে ও পড়েছে। 
দাক্ষিণাঁতো পহলবেবা মহাবলীপুবমূ মন্দির নিমণ শেব করেছেন, 
বাতাপীর প্রথম-চালুক) বশ অস্তমিত হয়ে কল্যাণীতে দ্বিতীয় চালুক্য 
বংশের অভ্যা্থান ঘটেছে । কল্যাণীব মন্দির গুলি শেষ হয়েছে । অজন্তার 
সব কয়টি গুহামশ্দিবের কাজ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে_ এলোরাঁতে 
রাষ্ট্রকুটদের অর্থান্থকুল্য শেষ কয়টি গুহা সবে শেষ হল। 

স্থতরাং কলিঙ্গের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পীদল নিশ্চয়ই এসব 
শিল্পকর্মের সংবাদ অন্ততঃ কিছু কিছু রাখতেন । পূর্বযুগের মত যাতা- 
য়াত এত ছুঃসাধ্য ছিল না । কলিঙ্গরাজের সঙ্গে চালুক্য, পাল বা 
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কান্বকুজ বাজার দূত বিনিময নিশ্চয়ই হত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা 
কলিঙ্গের শিল্পীদল তাদের স্থাঁপত্য-ভাক্ষধেব ধাবা অন্য কোনও 
বাজ্যেব গ্রাশার মেনে নিতে রাজি হযনি। শিল্প দ্দত্রে কলিঙ্ 
আমদানি শ। কবলেও বপ্তানি কবেছিল বেশ কিছু । খাভুবাহে চ/গুল। 
বাজবংশ কলিঙ্গ স্থাপত্যেব বকমফেব ববেই তৈপী করেছিল সখা 
মন্দিন। চালুক্যবা কলিঙগ অধিকাৰ কবেছিল ক্টে কিন্তু বিজিত জ্য 
থেকেই শিল্পধাবা শিণ্য গিষেছিল নিজ দেশে -আমদানশি করতে 
পাঁবেনি কিছুই । বাদামীতে (সাহিগলের তনতিদুবে ) মন্দিব শিল্পে 
তারই লক্ষণ দেখছি | ধাক€যান্ড বাদামীনে মান্দব ৩ স্ববধ বিবাল 
কলিঙ্গ থেকেই গিয়েছিল । খাঁদামীতে ১-ন গুহার সঢটবাজেৰ মুিব 
সান্ দেখছি মু.ক্রশ্ববেব নটবাজ মৃঠিব পবিকল্পনাধ জু" সাদশ্য ,__ 
যেহেত শেষোক্তটি বযঃজ্যেষ্ঠ "াই বলত পাবি, বদামীই এ মুক্তি 
কজিঙ্গ থেকে আমদানি কবেছিল। 

সেযাই তোক, শশান্কেব কলিঙ্গ বিজবেব পব ইতিহাসের স্তর 
তুলে নিষে বলতে পারি সপ্তম শতাব্দীব প্রথম পাদেই কলিঙে দেখা 
দিল শৈলোদ্ধব বা-দবশ- গৌডেশ্ববেব কবদ নষ, স্বাধীন কলিল্গেব 
খাঁজা হিসাবেই | ৩তাদেব সন্ধন্ধে বেশী কিছু জানা যায না বটে তবু 
এটুকু বলা যায যে, পবশুবামেশ্বব মন্দিব নিমাণবালে শৈলোদ্বেবাই 
লিঙ্গে শাসক । 

শশাঙ্ক মস্তমিত হতেই 'শলোদ্ধবেবা কলাঙ্গব সিংহাসন দখল 
কবোছল সন্ভবত* ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে! কিন্তু তাদেব শাসনকাল দীর্থস্থ'যী 
হযনি। মাহ ২৬ বছৰ পরবে ৬০৩ খ্রীষ্টার্খে হষন্খন কলিঙ্গ বিজ্চ্ষ 
আমিন । শেলোদ্ধবেরধা পচণ্ড আঘাত গায় সম্ভপ 52 তদের 
হুবলতার স্তযোগ নিষে এক »নন বাজবশ সি হাসন দখল কবল 
সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা শেষপাদে--তাবা ভৌমকর । প্রা 
একশ বছর ধবে এ ভৌমকরেব! কলিঙ্গ শাসন করেছে । সেই একশ 
বছরের ভিতরে তরী হযেছে বৈতাল, শিশিরেশ্বর প্রভৃতি মন্দরিব। 
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এই ভৌমকরদের আমলেই, সম্ভবতঃ রাজানুকুল্যে শৈবধর্মের 
মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যানধারণা, মহাযান বজ্রঘাঁনের বামাচার প্রবেশ করে। 
শক্তি পূজাও তাদের আমলে প্রথম শুরু হল-_দেখা দিল বৈতাল 
মন্দির, যার মূল বিগ্রহ চামুগ্ডার ! ন্বর্ণাদ্রি-মহোদয় পুরাণের সপ্ত 
বিংশতি অধ্যায়ে শান্ত্রকার বলেছেন “নুমুণ্ডমালা-শোভিত মহাশিক্তি- 
ধারিনী কাপালিনী চাখুণ্ডা বিন্দু সরোবরের পশ্চিম প্রান্তে অধিষ্ঠিত” 
একাধিকবার “কাপালিনী” উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় শব্দট? 
“কপালিনীর” ভ্রান্তরূপ নয়--কাপালিকের স্ত্রী রূপ । বৈতালমন্দিরে 
হয়তো! সে যুগে নরবলী পরস্ত হত। ভুবনেশ্বরে অবস্থিত অন্য কোন 
মন্দিরের গঞ্ভগৃহ এত অন্ধকার নয়। 
ভৌমকরদের শাসন শেষ হল নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি-এবং 
তখনই সোমবংশী রাজন্তবর্গের প্রথম নপতি জন্মেজয় কেশরীবংশের 
পত্তন করেন। তভোৌমকররা সম্ভবতঃ ছিল তপশীল-সম্প্রদায়তুক্ত-- 
ভূ'ইহার। বর্ণচিন্দুবা তাদের শাসনে তাই হয়তে। খুশী ছিল শা। 
ভৌমকরদের ধর্মমতে যে-সব বামাচার প্রবেশ করেছিল তাতেও 
গোঁড়া শৈব-পুরোহিতেব দল আন্তষ্ট ভিল না। বর্ণহিন্দ্ু কেশরা 
রাজাদের অভ্যুত্থানে তাই খুশীই হয়েছিল মন্দির পুরোভিতের দল। 
মুক্তেশ্বরের মন্দিরে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রান্গণ্য ধার্মের যুক্তির মন্ত্র তাই 
কি আমরা শুনতে পেয়েছি কেশরী বংশের শুরুতেই ? 
মাদলা-পঞ্জী মতে যদিচ জয়তী কেশরী *৭৭ গ্রাষ্টাবে কলিজে 
কেশরীরাজ্জ বংশের প্রতিঈ। করেন কিন্তু ইতিহাসের মতে রাজা 
জন্মেজয় ( ৩৫০ গ্রাষ্টাব্দ) এ বংশেব প্রতিষ্ঠাতা এবং জয়তী কেশরী 
আছেন ছুজন। কেশরী বংশের তালিকার ইতিহাস-ম্বীকৃত রূপ 
নিম্মোক্ত প্রকার : 
জল্মেজয় আঃ ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ 
প্রথম জয়তী % ৯৭৫ % 
ভীমরথ কেশরী ১১ ১০০০ » 
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ধর্মরথ আঃ ১০১৫ খ্রীষ্টা্ষ 
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প্রথম ক্রয়তা কেশরী ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর এবং পুরীতে ৬জগন্নাথ 
দেবেব মন্দির নির্মাণ করান । মুক্তেশ্বব নন্দির অট্রট থাকলেও ছুর্ভাগা- 
ক্রমে জয়তী কেশবী নিমিত জগন্নাথদেবের মন্দিরের চিহুমাত্র নেই। 
বর্তমানে পুবীতে জগন্নাথ দেবেব যে মন্দিক দেখতে পাই তা অনেক 
পরে আছ্যন্ত নির্মাণ কবেছিলেন পবণতী বাজ-বশের অনন্থ বমন 
চোর গর্জী। কেশরী বংশেব শেষ দুজন রাজা ছ্িতীয় জয়তী কেশরা 
এবং উদ্ভ৩ থে শবী ভবনেশ্ববেব মূল মন্দির ও জগমোহন নিমাণ 
করান । এছাডা দ্বিহীয় জয়তী কেশরীব স্ত্রী এবং উদ্যত কেশবীর 
জননী কোলগ্বতী দেবী ত্রন্ষেশ্বব মনিব নিমাণ কান । যদিও এই 
রাজ বশ শৈব ছিলেন তবু ভগনাথ দেক্বে নিধুতমুঠিব নিমাণ এদের 
হাঁতেই হয়েছিল । শুধু তাই নয়, উছাত কশবীব সময়েই খগুগিবিতে 
নবমুনী গুহায় জন তীথঙ্কবদের মৃতিগুলি খোদিও হয়েভিল। 

একাদশ শতাখশীব শেষপাদে উদ্য* কেশবীর মৃতাতে কলিঙ্গের 
সিংহাসনে হাবার হা বদল হল-সোমবশী আথবা (কশখী 
ব.শীয়দেন পর্ষির্ভে উতৎ্ক্ল-অধিপতি হলেন গঙ্গা এবং সবয-বংশের 
বাজন্যবগ কিক তাদেব সম্বন্ধ আলোচনার আগে আমরা বং 
ভূবনেশ্বরে এ যুতণর ঘিহীয় পযায়েব মন্দিব_সিদ্ধেশ্বপ, বেদাপেশ্বর, 
বাঁজাবানী মন্দিরগুলি দেখে আসব । কারণ সেগুলি গঙ্গা বংশে 
উত্থানের আগেই শিমিত । 

সিদ্ধেশ্বব-রামেশ্বর-কেদাতেশল মন্দিব তিনটি সম গধায়ের এবং 
একই যুগের । তাদের নির্মাণকাল কেশরীর বংশের শেষ পধায়ে | 
এর ভিতর রামেশ্বর এবং সিছ্ধেশ্বর মন্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
মনে হয়, এ ছুটি স্থানে পূবেই ছুটি মন্দির ছিল। দেই আদিম দেব- 
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বিগ্রহের উপর একই স্থানে এ ছুটি মন্দির এযুগে নৃতন করে গড়ে 
উঠেছে । রামেশ্বর মন্দিবের সমস্তটা ভিতের ( প্রিস্থ-এর ) প্রস্তরখণ্ড 
প্রমাণ দেয় যে সেটি পূবেকার মন্দিরের অংশ মাত্র। তাই হওয়া 
স্বাভাবিক--কাঁরণ এ মন্দিরের অনতিদূরে এক সাবিতে রাজা 
দশরথের তিন পুজেন নামে অতি প্রাচীন তিনটি মন্দির ষষ্ঠ শতাব্বীতেই 
নিমিত হয়েছিল । ভবতেশ্বব, লক্ষ্মপেশ্বর এবং শক্রদ্দেশ্বর থাকবেন 
আর রামেশ্বৰ মন্দির একই সঙ্গে নিমিত হবে না, এ কথ চিন্তাই করা 
বায় না। আমাব বাক্তিগত ধারণা, এ তিনটি মন্দিরের সরল রেখায় 
অবস্থিত ছিল সেই মন্দিরটি, একই দৃবত্বে_স্টেশান থেকে মন্দিরে 
যাবার সড়কটি ঠিক সেই মন্দিবেব উপর দিয়ে চলে গিয়েছে__না 
হলে মাটি খুঁড়ে সেই প্রাচীন মন্দিবের বনিয়াদ বাঁৰ করা চলত । 

লিদ্ধেশ্বর ৪ 'নুবপভাবে সিদ্ধেশ্বব মন্দিগ্টি ও পুবাতন মন্দিরের 
উপর একাদশ শতাব্ীতে নূতন কবে তৈরী করা । বতমান মন্দিরের 
গায়ে প্রাচীন মন্দিরের কিছু কিছু পাথর এখনও দেখতে পাওয়া 
যায়। উড়িষ্যার মন্দিব-স্থাপতোর যা বৈশিষ্ট্য এই সিদ্বেশ্বব-দেউলেই 
তার পূর্ণ বিকাশ প্রথম লক্ষিত হল। দেউলের ভূমি-নকৃশা পঞ্চরথ ; 
বাড জংশটি ভ্রি-আঅঙ্গ নয় পরোপুরি পঞ্চাঙ্গ। উপর ও তল জজ্ঘার 
সীনা নিদেশকাবী বন্ধন এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল (চির--১০) 
ক্তজ্বাদ্রয়ে কাখর-মুণ্ডি ও পীড়-মুণ্ডি অলঙ্করণ দেখা দিয়েছে । বন্ধন 
অংশ শাস্ত্রলম্মত “সাহ-কাম"। কোণাপাগে দেখছি গণ্ডি অংশে পাঁচটি 
ভূমি পাঁচটি ভূমি-মামলকে বিভক্ত । মন্দিরশীর্ষেদ আমলকের 
তলায় রয়েছে চারটি উপবিষ্ট বামন-যে আলঙ্করণটি পরবর্তঁ- 
যুগের প্রায় সব মন্দিরেই অন্থুকুত। পার্শদেবতাদের মধ্যে দক্ষিণ 
রাহাপাগের কুলুঙ্গিতে স-মৃষিক গণপতি এবং পশ্চিম কুলুঙ্গিতে 
কাৰ্তিকেয় উপস্থিত | 

জগমোহনটি কিন্তু পঞ্চ-অঙ্গের নয়__-মেটি এখনও ত্রি-অঙ্গ অর্থাৎ 
পাভাগ-জক্ঘা-বারান্দায় বিভক্ত । অনতিদূরের মুক্তেশ্বর মন্দিরের 
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জগমোহনের মতই গীড় দেউল সেটি ; কিন্তু এবার দেখছি, তার উপর 
আমদানি করা হয়েছে কলস--যদিও গীড়-দেউলের মস্তকাংশের 
শান্্রসম্মত অন্যান্য অঙ্গ-_-ঘণ্ট। বা শ্রী ইত্যাদি এখনও আসেনি । 

কেদারেশ্বর £ মুক্তেশ্বর এবং গৌরী দেউলের মাঝখানে এই 
মন্দিরটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্তান্ মন্দিরের মত এটি পুধ- 
মুখী নয়, দক্ষিণগুথী। ছিতায়তঃ এব ভূমি-আমলকগুলি গোলা- 
কার নয় চতুক্ষোণ। পাভাগে পাচকাম--পাদ-কুম্ত-পাটা-কাণি- 
বসন্ত। উপব-জজ্ঘায় অপিকাশহ মিথুন মৃত, নিচু-ক্তভবায় বিগাল। 
পার্শদেবতাদের মধ্য কা্তিক এবং গণেশ উপস্থিত । এবার দেখছি, 
জগমোহনের সস্তকাংশে শাস্ত্রসম্মত সব কয়টি অঙ্গই উপস্থিত । 
জগমোহনের প্রবেশ-পথে দক্ষিণ দিকে একটি শিলালেখের বক্তব্য- 
রাজ প্রমাড়ি কেদানেশ্বরেব মঅন্দিব সম্মুখে অনিরাণশিখায় জলার 
উপযুক্ত প্রদ্ীপটি নিমাণ করান | বোধকবি অনিবাণ শিখায় জ্বলবাঁর 
উপযুক্ত ঘৃতেব বাৎসধিক চালানের আয়েজনও তিনি চিবকালেদ 
নিমিত্ত করেছিলেন কোন ভুমিখণ্ড দান করে। এই বাজ প্রমাড়ি 
হচ্ছেন পুবীব মন্দির নির্মাতা অনম্তবমা চোরগঙ্গাৰ অন্ুজভাতা | 
বলাবাহুল্য এ লিপিটি পরা কালের । 

রাজারানী £ সিদ্দেশ্বব মন্দির থেকে পুবমুখে যে কাচা রাস্তাটি 
চলে গেছে সে পথে পড়বে চাট মন্দিব,-রাজারানী, ভাস্করেশ্বর, 
ত্রন্মেখর এবং মেঘেশ্বর। পাঁজারানী মন্দিরটি সব চেয়ে কাছে-_ 
বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতেব মাঝখানে দাড়িয়ে থাকা এই নিঃসঙ্গ মন্দিরটির 
ভাক্ষঘ-নিদর্শন দর্শককে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করবে । মন্দিরটির কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য মাছে । প্রথমতঃ এর নান | ভুবনেশ্বরের প্রত্যেকটি শৈব- 
দ্রেউলের লামের শেষাংশ ঈশ্বর” ৷ শাক্ত বা বিস্ণ-মন্দির হলে নাম 
দিয়েই সবত্র তার পরিচয় দেওয়া! হয়েছে _যেমন গৌরী, বৈতাল, 
মোঁহনী বা অনন্ত বাস্দেব। এক্ষেত্রে নাম থেকে পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে না । মুশকিল এই যে, পরিচয়টা আদপেই পাওয়া যাচ্ছে না। 
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বোঝা যাচ্ছে ম! এটা কার মন্দির ; কারণ দেব দেউলে মৃত অপন্ৃত। 
রাজারানী নামটি এসেছে এই মন্দিরে ব্যবহৃত এক বিশেষ জাতের 
লালচে বালিপাথর থেকে, যার নাম “রাজারানিয়া” কেউ কেউ বলে- 
ছেন যে, এ মন্দিরে দেবমূতি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি । তাদের যুক্তি 
এই যে, মূলমন্দির ব। বিমানে অতি স্ুম্ম্ কারুকার্য দেখা যাচ্ছে অথচ 
জগমোহনটি দেখলে মনে হয় অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে কোনক্রমে 
সেটি শেষ করা । তাই ওদের ধারণা, কোন এক রাষ্ট্রবিপ্লবে মন্দিরটি 
কোনমতে শেষ করা হয় বটে কিন্তু মৃতি প্রতিষ্ঠা আর হয়ে ওঠেনি । 
আমর! কিন্তু সে যুক্তি মানতে পারছি না। মন্দিরটির নির্মাণকাল 
কেশরী রাজবংশের শেষ পর্যায়ে-তখন তেমন কোন বাষ্ট্রবিপ্লবের 
কথা ইতিহাসে পাই না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথ।--একাত্ত্র 
চক্ড্রিক! পুরাঁণে ভূবনেশ্বরের দেব দেউলের বিবরণ দিতে বসে 
শান্ত্রকার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বলছেন-সিদ্ধেশ্বর ও মুক্তেশ্বব মন্দিরের 
পূর্বদিকে ৭০ ধেন্বস্তর দূবে শক্রেশ্বর অথবা ইন্দরেশ্বর মন্দির অবস্থিত । 
অর্থাৎ ৭০টি গাভী মুখোমুখি দাড়ালে যে দূবত্ব হবে প্রায় এ দূরত্বেই 
আছে রাজারানী মন্দির । যদি এই মন্দিরে কোনকালেই দেবমৃতির 
প্রতিষ্টা না হত, তা হলে একাম্্র চন্ড্রিক। অথব। কপিল-সংহিতা 
পুরাণে তার উল্লেখ থাকত না । 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মূল দেউলের শিখর বা গণ্ডি অংশ। ভূবনেশ্বরে 
অন্যান্য রেখ-দেউল যেমন ভূমিও ভূমি-মামলকে ভাগ করা এ- 
ক্ষেত্রে শুধু তাই নর, চতুদদিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরচুড়! যেন মূল 
রেখ দেউলকে বেষ্টন করে আছে । এদিক থেকে এই রেখ দেউলের 
সঙ্গে খাজুরাহের শিখর-_বিশেষ করে খাজুরাহের কাগ্ডারীয় মহাদেব 
মন্দিরের রেখ দেউলের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় । 

তৃতীয়তঃ শিল্পশাস্ত্বের নির্দেশ অনুসারে জগমোহন ও গর্ভগৃহের 
অভ্যন্তরীণ প্রাচীর চারটি সরল-রেখার সমাহার নয়। ভিতর 
দিকেও ক্রমাগত খাজ কাটা । দেউলের ভিতর-দেওয়ালে ওভাবে 
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খাঁজ কাটা ভূমি নকৃশ! ভূবনেশ্বরের অন্য কোনও মন্দিরে দেখতে 
পাই না (চিত্র-২৯)। 

ভূমি-নকৃশায় দেখছি কোনাপাগ ও অনুরথপাগের মাঝখানে 
আবার একটি খাজ আছে-_অনুরাহাপাগ আমদানি করে, একে 
সপ্তরথ-দেউল বলা উচিত ;__কিন্তু এ অতিরিক্ত খাজটি' যে হেতু 
বাইরে বার হয়ে আসেনি প্রচ্ছন্ন আছে, তাই তাকে ধর্তব্যের মধ্যে 
না এনে আমরা এটিকেও পঞ্চরথ দেউলই বলব । এতবেশী খাজ 





চিত্র__২৯ ॥ রাজারানীর ভূষি নকৃশ ও পার্বত্য 


কাটার জন্ত যূল দেউলটি প্রায় গোলাকার হয়ে উঠেছে। তিন 
দ্রিকের তিন রাহাপাগে অধন্তম্তবেষ্টিত কুলুঙ্গিতে এককালে অধিষ্টিত 
ছিলেন তিন পার্খ-দেবতা ; পার্বতী, গণেশ ও কান্তিকেয়। তারা 
অপস্যত-_অপস্যত নয় অপহৃত! প্রায় সাড়ে চার ফুট উচু খুর 
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পিষ্টের উপর মন্দিরের বাড় অংশে এবার দেখছি, পূর্ণ পঞ্চ অঙজগরূপ । 
পাভাগে পীচকাম- পাদ-কুস্ত-পাট1-কাণি ও বসম্ত। তল জজ্ঘাতে 
আছেন অষ্টদিকপাল এবং অলসকন্তারা। তল জজ্ঘায় এক একটি 
খোপে একটি করে দণ্ডায়মান মৃতি। অষ্টদিকপালের বর্ণনা পরে 
দিচ্ছি, অলসকন্যাদেব কথাই আগে বলি। এই নায়িকাদের 
অসংখা "ভঙ্গিতে দেখতে পাবেন কলিঙ্গের দেব 'দেউলে । কখনও 
প্রসাধনরতা--দর্পণে মুখ দেখছেন, সীমন্তে সিন্দুর দিচ্ছেন, চরণ- 
মঞ্জিবকে বন্ধনমুক্ত করছেন ;--কখনও বা সন্তানকে আদর করছেন, 
স্তন্যদান কবছেন, আবার কখনও ব! পোষা পাখীকে আদর 
করছেন। শাল-নসাল-হশোক বুক্ষেপ শাখায় হাত প্লেখে অলস- 
প্রহর যাপন করছেন কোন শালভঞ্জিক। বমনী বুঝিব। কোন মিলন- 
মধুর রাত্রির স্মৃতচারণে । এই নায়িকা মৃতিগুলি অধিকাংশহ 
সপ্ততালমূতি কখনও আভঙ্গ কখনও ত্রিভঙ্গ আবার কখনশ কা। 
অতিভঙ্গ মৃষ্ঠনায় দণ্ডায়মান । ভারতীয় নাপীমুত্তির সাধারণ ধর্ম 
অনুসারে এদের শিতম্ব গুরু, পয়োধর পীনোদ্ধিত, নয়নযুগল দীর্বায়ত 
এবং গষ্ঠপ্রান্তে লাজ-বিনস্্ মধুর আস্ত । লক্ষণীয় এদের অলঙ্কার- 
গুলি_-সীমন্ত থেকে নূপুর প্রতিটি মৃতির অলঙ্কারে প্রভেদ আছে ; 
যেন ভাস্কব নয় ন্বর্ণকারেব দল খোদাই করেছেন মৃতিগুলি। পর 
পর আটটি মতি লক্ষ্য করে দেখলুম, আট জোড়া আর্মলেটের আট 
রকম প্যাটার্ণ। অলঙ্কারেব বিষয়ে ওঁদের কোন ফ্যাপন ছিল না__ 
প্রত্যেকেরই শিজন্ব স্টাইল। শুধু কি অলঙ্কার? কবরীবন্ধন- 
রীতিতে প্রত্যেকে বিশিষ্ঠ । কিন্তু শুধু অলঙ্কার আর কবরীবন্ধনরীতি 
দেখতেই যদি সময় নষ্ট করি তবে এই অলসকন্যাদের অপ্সব্রী- 
বিনিন্দিত যৌবনশোভা দেখব কখন ? আর তারও পরে তাদের ষে 
ভাবব্যপ্রনা-_লাবণ্যযোজনা, তা উপলন্ধি করব কেমন করে ? কঠিন 
পাথরে যে তরলিত মুক্তাভা ফুটে উঠছে-যে পেলবতা৷ প্রস্ফুটিত হয়ে 
উঠেছে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করব কখন? কলকাতার যাছুঘরে 
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সংরক্ষিত কয়েকটি অলসকন্তার রেখাচিত্র ( চিত্র-_-৩০ ) এখানে 
সংযুক্ত করে দিলাম । 

এবার অষ্ট দ্িকপালের কথা বলি। এগুলি আছে প্রতিটি 
কোণাপাগের ছুই প্রান্তে । চারটি কোণাপাগে সবসমেত চার-ছুকুনে 





চিত্র--৩০ ॥ নায়িকা বা অলসকন্ত। 


আটটি অবস্থান। দক্ষিণ দিক থেকে দেউলকে প্রদক্ষিণ করলে 
যথাক্রমে পাব £ 

১। পুর্বদিক বক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র-_নিচে এরাবত ; ইন্দ্রের এক 
হাতে বজ্র অপব হাতে অন্কুশ ৷ 

২। দক্ষিণ-পুর্ব দিকপাল অ্গ্ি--পদতলে বাহন মেষ, হাত ছুটি 
ভেঙ্গে গেছে । শ্বাশ্রুসমন্বিত অগ্নিদেবের মধ্যদেশ কিঞ্চিত স্ফীত-_ 
পিছনে অগ্নিশিখা | 

৩। দক্ষিণদিক রক্ষক-_-দগ্ড ও পাঁশধারী মহিষবাহন যম। 

৪। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকপাল-_নৈখখঁতের এক হাতে তরবারি, 
অপর হস্তে কোনও পাপাত্মার ছিন্নমস্তক | পদতলে প্রলম্বিত এক 
অস্ুরমূতি। 

৫। পশ্চিম দিকপতি বরুণের মুত্তিটিই সবচেয়ে সুন্দর (প্লেট-_৪) 
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বামহস্তে পাঁশ এবং দক্ষিণহস্তে বরদান করছেন। পদতলে বাহন-__ 
মকর। 

৬ উত্তর-পশ্চিম দিকপাল বাষুর হস্তে একটি পতাকা । 

৭ উত্তর দিকের রক্ষক স্থুলকায় কুবেরের অবস্থান সাতটি ধন 
ঘড়ার উপর । 

৮। উত্তর-পূর্ব দিকের ঈশান । 

অষ্ট দিকপতি এবং একক অলসকন্যারা আছেন তলজজ্ঘায়। 
আটজন দিকপতি এবং ষোলোজন অলসকন্তা। এর উপরের অংশ 
বন্ধন কিন্তু তিন-কাম” নয়-_“ছুই-কাম? ; পরপর ছুটি পাটা, তাতে 
নকৃশা-কাটা। উপরজজ্ঘাতে দেখছি দিকপালদের উপরে মিথুন 
মৃতি; অলসকন্তাঁদের উপরে পুনরায় অলসকন্া। খাঁজের ভিতর 
অংশে এবং অধস্তস্তের গায়ে গজ-বিরাল অথবা নর-বিরাল । বারান্দ। 
অংশে সাতকাম--কানি-পদ্স-পাটা-পাটা-পাটা-পাটা-বসন্ত। 

গণ্ডি-অংশের বর্ণনা আগেই দিয়েছি । লক্ষণীয়, ঝাম্পান-সিংহ 
অন্ুপস্থিত। আমলকের নিচে চার দিকে চারটি উপবিষ্ট বামনমূতি | 

সম্মুখস্থ জগমোহন ত্রি-অঙ্গ, পঞ্চরথ, পীড় দেউল বা ভদ্র দেউল। 
উপরে মস্তকাংশের শাস্ত্রসম্মত ঘণ্টাশ্রী ইত্যাদি অন্ুপস্থিত। বাড় 
অংশের অলঙ্করণ অতি সামান্য । উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে রাহাপাগে 
পঞ্চস্তস্ত শোভিত গবাক্ষ। জগমোহনের পূর্বদিকে একটি গজসিংহ 
রয়েছে-_জানি না সেটা আদিম রূপে ছিল, না পুরাঁতত্ব বিভাগের 
মেরামতির কেরামতি । জগমোহনের প্রবেশদ্বারের কারুকার্ধটি 
লক্ষণীয় । দ্বারের ছুই পাশে খাড়া অংশে (জ্যান্ব অংশে) সর্বনিম্ন ছুটি 
“বিরাল+__তছুপরি ছুই শৈব দ্বারপাল এবং তার উপরে ছুটি লতার 
নকৃশা। দ্বারের উপরের জ্যান্ব-অংশে কেন্দরস্থলে গজলক্ষমীর মৃতি। 
দ্বারের উপরের কড়িতে (লিণ্টেলে ) নবগ্রহের মুতি। ভূবনেশ্বরে 
অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে যুক্তেশ্বর ছাড়া এই মন্দিরটিতেই শুধু 
জগমোহনের অভ্যন্তরভাগে মৃত্তি ও নকৃশ! দেখতে পাবেন। 


১১৪ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শেষ হিন্দুযুগ [ ১১০০হীঃ--১৩০০্হ্রীঃ ] 


মুক্তেশ্বর থেকে রাজারানী পরিক্রমা শেষ করে আমরা উপনীত 
হলাম শেষ হিন্দুযুগে । উভিষ্যার সিংহাসনে কেশরী বংশের শেষ 
'অপুত্রক রাজার দেহান্তে গঙ্গাবংশের প্রথম নৃপতি চোরগঙ্গা এসে 
নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। ইতিমধ্যে কলিঙ্গের পূর্বপ্রান্তে 
বঙ্গদেশে পালরাজাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, বাঙলা দেশের 
সিংহাসনে এসেছেন দিল্লীর করদ নবাবের! । দক্ষিণে চালুক্য-স্থপতির 
আহিওল, বাদামী পাট্রাদাকলের অপূর্ব শিল্পসূস্তার এতদিনে চার 
রাচশ” বছরের পুবাতন স্থাপত্যকীতি_-পল্হবদের মহাবলীপুরম 
(৬০০-৯০* শ্রীঃ), চোলদের তাঞ্জোর এবং কুম্তকোনামের (৯০০- 
১১৫০) মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। উত্তর-খণ্ডে মধাভাঁরতের 
খাজুরাহোর মন্রিরগুলি (৯৫০-১*৫০ ), রাজপুতান।, গুজরাট বা 
মথুরার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। কলিঙ্গে এই শেষ হিন্দুযুগের সম- 
সাময়িক স্থাপত্য-ট'কাশের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখছি--শেষ 
চালুক্য-যুগের হয়শোল-স্থাপত্য-হালেবিডে এবং বিজয় নগরে । 
কলিঙ্গ কিন্ত তার বিশেষরূপটি ঠিকমত ধরে রেখেছে। 

পূর্ব পরিচ্ছেদে ইতিহাসকে আমর! ছেড়ে এসেছি ভৌমকরদের 
অবসান যুগে। কলিঙ্গে এসে রাজ্যস্থাপনা করেছিল সোমবংশী 
রাজন্যযবর্গ । প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত কেশরী রাজবংশ । কেশরীরা 
তিন চার শ' বছর রাজত্ব কঞ্েন এবং তারপর কেশরীবংশের শেষ 
বপতির দেহাবসানে চোরগঙ্গার মাধ্যমে কলিঙ্গের সিংহাসনে এসে 
বসেন গঙজাবংশ। 

এ-ফুগের ইতিহাস সংগ্রহে আমাদের বস্তুতঃ ছু'টি উপাদান আছে 


৯১৫ 


__পুরী মন্দিরে রক্ষিত তাঁলপাতার পু'থিতে লেখা মাদল! পঞ্জী এবং 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু শিলালিপি । মদলাপঞ্জীর বিবরণে সাল- 
শতাব্দীর কিছু কিছু ভ্রাস্তি থাকলেও সেটাই আমাদের মূল উপাদান; 
ফলে সেটাই আগে যাচাই করে দেখি। তারপর বিভিন্ন দলিল, 
তাত্্রশাসন ওশিলালিপির নির্দেশে সেটিকে না হয় সংশোধনের চেষ্টা 
করা যাবে । গঙ্গাবংশের সম্বন্ধে মাদলাপপ্রীর বিবরণ নিম্নোক্ত 
রবূপহ ১ 

১১৩২-১১৫২ শ্বী£-কেশরবংশের শেষ রাজা স্ুবর্ণকেশরীর 
নিঃসস্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর চোরগন্গা দক্ষিণ 
থেকে এসে গঙ্গা বংশের প্রতিষ্ঠা করেন৷ ছুড়াং- 
সাই সরোবর খনন করেন । 

১১৫২-১১৬৬ শ্রীঃ-_বংশের দ্বিতীয় রাজ! গঙ্গেশ্বর কোনও পাপের 

প্রায়শ্চিন্তম্বূপ পিপলি ও খুর্দী রৌডের মাঝখানে 
কৌশলগঙ্গ৷ নামে এক সরোবর খনন করেন । 
[ এতিহাসিকদের মতে চোরগঙ্গা ও গঙ্গেশখবর 
অভিন্ন ব্যক্তি । তার সিংহাসন আরোহনের কাল 
১১১৮। তিনিই জগন্নাথের মন্দির পুনশিমমীণ 
করেন | ] 

১১৬৬-১১৭৫ শ্রী;--পর পর ছুজন রাজা রাজত্ব করেন। 

১১৭৫-১২০২ গ্রীঃ_বংশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রাজা অনঙ্গভীমদেও 
সমস্ত রাজ্য জরীপ করান । পুরীর মন্দির সংস্কার 
করেন । 

১২০২-১২৩৭ শ্রা রাজ নাজেশ্বর দেব । 

১২৩৭-১২৮২ শ্রীঃ-_লান্গুলীয় নরসিংহ দেব-যিনি কোনাক 
মন্দির শিম্নাণ করান। 
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১২৮২-১৪৭৯ শ্বীঃ _-দ্বাদশজন নৃপতির নাম পাওয়। যায় । 

১১৭৯-১৫০৪ শ্রীঃ__পুরুষোত্তমদেব | 

১৫০৪-১৫৩২ খ্রীঃ প্রতাপরুদ্রদেব-ধার আমলে শ্রীচৈতন্ 

নীলাচলে আগমন করেন । 

আগেই বলেছি, মাদলাপঞ্জীর এই তালিক! এতিহাসিকেরা 
সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। বিভিন্ন পণ্ডিতের আলোচন। থেকে মনে 
হয়েছে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সবজনত্বীকৃত £ 

১ পুবীর মন্দির-স্থানে পুর্ব-অবস্থিত কোন ভগ্রদেউলের উপর 

বর্তমান মন্দিরের নির্মাণ কাধ শুরু করেছিলেন গঙ্গাবংশের 

প্রতিষ্ঠাতা অনজবর্মন চোরগঙ্গাদেব (১০৭৮-১১৪৭)। তিনি 

দক্ষিণাঞ্চলের তেলেগুভাষী রাজ্যের একজন ভাগ্যান্বেষী 

মহাযোদ্ধা তিনি নির্ভীক সৈনিক, স্ুশাসক | দেবদিজে ছিল 

তার অচলা ভক্তি । তিনি বিষণণ উপাসক হয়ে পড়েন । 

২। তার অসমাপ্ত মন্দিরগঠন কাধ আরও অগ্রসর করে দেন 

গঙ্গাবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমদেব (দ্বিতীয় ) [ ১১৯০-১১৯৬ ] 

১ অবশেষে চোর-গঙ্গার প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব (১২১১ 

-১১৩৮) এ মন্দিব শেষ করেন। 

€ডয়াভাষায় প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে লাঙ্গুলীয় 
নরসিংহদেবের পরবতী রাজা ভান্রদেবের (১২৬৩-১২৬৯ ) একটি 
শাসন: সেটি সীমাচলমের বুসিংহদেবের মন্দিরে দেখতে পাওয়। 
যাঁবে। কিন্তু গঙ্গাবংশের আমলে যে-ছুটি শিলালিপি ইতিহাস- 
বেত্বাদের প্রচুর পরিমাণে রসদ জুগিয়েছে সে-ছুটি ভূবনেশ্বরে অবস্থিত 
চতুর্থ নরসিংদেবের১ এবং পুরীতে অবস্থিত তৃতীয় অনঙ্গভীম 
দেবের । 

আমরা? ইতিহাসের ছাত্র নই, তাই এইসব শিলালিপি খুঁটিয়ে 

]. 701615115. 115019৭ ৬০1. 55011, 00, 229-238. 
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দেখার প্রয়োজন আমাদের নেই। অপরপক্ষে মাদলাপপ্জীতে লিখিত 
একটি কথোপকথন আমরা আরও মনোনিবেশ সহকারে দেখব । 
মাদলাপঞ্জীর মতে এ কথোপকথন হয়েছিল রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীম 
দেব ( ১২১১-১২৩৮) এবং তার সভাসদদের মধ্যে । এই বিবরণ 
সম্বন্ধে আচার্ধ সুুনীতিকুমার বলছেন “£১10)098 57701) ০010 
+[02115010 109৮6 100 10029101105, 0172 08211061161 01010101105 
0 002 2229 5002010. 01102110125 ০0: 4১000105 001116 0136 
2117 508529০0002. 1210190101805191) ৬৪1 ড917101) 1095 
09617 12001090175 0106 (1561 71500101812 11100001005.” 

আচাধ স্নীতিকুমার সমেত অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে, যদিও 
মাদল!পঞ্জীতে এ ভাষণ তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের প্রতি আরোপ কবা 
হয়েছে তবু বস্তুতঃ হয়ত এ ভাষণ গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাত। স্বয়ং চোর 
গঙ্গাদেবেরই । এই ভাষণে সেই বীর দিশ্বিজয়ী কলিজেশ্বরের 
চরিত্রটিই শুধু নয়, এর মাধ্যমে ছাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ওড়িয়া 
ভাষার কী রূপ ছিল তাও আমরা জানতে পারব । আমরা এ দীর্ঘ 
ভাষণের অংশবিশেষ বাঙলা-হরফে মুলরূপে২ এবং তার বঙ্গান্ুবাদও 
কিছুট। এখানে উদ্ধত করে দিলাম : 

“রাজ-ভোগ-ইতিহাস 

“ভো ভবিষ্য মহারাজ-মানে, 

দেবত!-ব্রাহ্মণ-ন-কু, বল-ভগ্তার-কু, রাজনীতিছায়া-কু মধ্যকরি মু 

যেমত প্রকারে ভিয়ান করি দেউ অছি, এথিকি তুমে-মানে ন 


1. £078৮811910172 1191077 1%1010001101 1,20০60195, 15 ১21-169 
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২) ভাঁঃ অর্থবল্পভ মোহান্তি কর্তৃক প্রাচী সমিতি” (পৃঃ ২৮-২৯)-তে 
প্রকাশিত। 

৩) আচার্য হুনীতিকুমীরের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে গ্রন্থকার কতৃকি 
বাঙলায় অনৃদিত। 


১১৮ 


পুনি বোল--সে দেই গল, আম্হর কি হইলা, আম্‌হে কিম্পা 

দবু;_এমত ন বলিব । 

“এ তি ওড়িশা-রাজা, যে কেশরি-রাজা-মানংকু আদি করি গ- 

বংশে আম্ব চপাট সরিকি রাজ্য আয়ে হৈ থিলা, পূর্ব দিগে 

অর্ক-ক্ষেত্র-"-” 

অর্থাৎ : 

হে ভবিষ্যৎ রাঁজন্য বর্গ, 

দেবতা-ত্রাহ্মণ সমর্-বিভাগ রাজকোষ প্রভৃতির ভিতর যেভাবে 

আমি রাজোর সম্পদ ও আয় বণ্টন করে দিয়ে গেলাম সে সম্বন্ধে 

তোমরা যেন এভাবে কথা বল না-তিনি দিয়ে গিয়েছেন, 

তাতে আমাদের কি? আমরাও কেন (এভাবে) দিতে থাকব ? 

এ ভাবে তোমরা বল না । 

এই তিন উডিষ্যারাজ্য যা কেশরী রাজাদের কাছ থেকে গঙ্গ। 

ংশের আমর! ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, যার পুর্ব 

সীমানায় অর্ক ক্ষেত্র--ইত্যাদি 

মহারাজ অতঃপর তার রাঁজাসীমার বর্ণনা করেছেন, রাজ্যের 
আয়ের কথা বলেছেন এবং কি-ভাবে রাঁজসম্পদ দেবতা ব্রাহ্মণ, 
সেনা বিভাগ, স্বরাষ্্রবিভাগ প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন কর]! হবে তার 
নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, “সেই প্রকারে পুষ্টি নষ্টি দেখি, কর 
ঘেনি, পরজাংকু পরিপালন করি, পৃথিবী ভোগ করি, সুখে স্বর্গকু 
জিবা। ভো। মহারীজ-মাঁনে, সবুথারু ধন্মহি সে কারণ--” অর্থাৎ “এই 
প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রজাসাধারণকে 
প্রতিপালন করে এবং নিজেরা পৃথিবীকে ভোগ করে তোমরা সুখে 
ত্বর্গে যাবে । (কিন্তু) হে ( ভবিষ্যৎ যুগের ) মহারাজ, (মনে রেখ ) 
ধর্মই একমাত্র মূলকারণ ।” 

তাই সেই আদি ধর্মের প্রতীক দেবদেউলের দিকে নজর দিতে 
হবে। মহারাজ তাই অবশেষে বলছেন, “যষাতি-রাজা জৌ পাটল 
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তোলাই পরমেশ্বরকু বিজে করাই আছন্তি সে পাটল গোটিক অতি 
বৈষম হইল । এহ' ভাঞ্জি শয় উচ্ে প্রাসাদ গোটিকে তোঁলাইব। 
পরমেশ্বরংকু। আয়তন-ভিতর দেবতাঁমানংকর দেউল গোটামান। 
আনকরি তোলাইবা 1৮ [রাজা যযাতি যে মন্দির নির্মাণ করিয়ে- 
ছিলেন যাঁর গর্ভে পরমেশ্বর (অর্থাৎ জগন্নাথ ) আছেন, সেই দেউল 
অত্যন্ত ভগ্রদশাপ্রাপ্ত হয়েছে । আমার ইচ্ছা এ খানে একশ হাত 
উচু মন্দির নির্মাণ করাব। ] 

মাদলাপপ্রী বলছেন, এ কথা শুনে সভাসদেব। বলেছিলেন-_ 
মহারাজ, এ আপনার উপযুক্ত প্রস্তাব । এ কথা ইতিপূর্বে কেউ চিন্তা! 
করতে পারেননি । কিন্ত ধিন্মস্ত ত্বরিতগতি-ধন্ম বিচারিলে বড় 
বেগ করি। তাঁই আমাদেব প্রস্তাব শত হস্ত উচ্চ দেউল নিম্মীণের 
সঙ্কল্প ত্যাগ করে আমরা যদি উচ্চতাটাকে দশ হাত কম করি-দশ 
থেকে নয় হাত-_-তাহলে শীভ্রই এ মন্দির নির্মাণ কার্ধ সমাপ্ত হবে|? 
এ প্রস্তাবে মহারাজ প্রথমে আপত্তি কবেছিলেন কিস্ত প্রজাবর্গের 
নিরন্ধাতিশয্যে (তারা যুক্তি দেখান_ মন্দির দি শেষ পরধন্ত সমাপ্ত 
না হয তাহলে সমস্তই পণুশ্রম হবে ) রাজা বললেন, “হী, নয় হাত 
উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ হৌ। ( তথাস্ত, তবে নয় হাত উচ্চ প্রাসাদই 
হোক)১ কিন্তু কী জাতীয় মন্রিব হবে সে কথা মহারাজ নিজে ঘোষণা 


১) ডাক্তার অর্থবল্লত শোহাপ্তির মূল এখং আচার্য স্থনীতিকুমাঁবেব ইতরাজী 
অনুবাদ পভলে মনে হয় সভাসদেরা বলেছিলেন নয় হাঁত উচু মন্দিব বানাতে 
এবং মহারাঁজও সেইমত আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্ত মেট! হতে পাবে না। 
একশ হাত উচু মন্দিরের প্রীথমিক পরিকল্পনা বদল করে সম্ভবতঃ (নয় হাত 
কম) নব্বই হাত উচু প্রাসাঁদ নির্মাণের আদেশই মহারাজ দিয়ে থাকবেন মনে 
হয়, মহারাজ এখানে প্রতিটি “ভূমি কে দশ হাতের পরিবর্তে নয় হাঁত করতে 
বলেন, অর্থাৎ বাস্তশাস্ত্-সম্মত 1001০ টি বদল করেন । ফলে মূল মন্দিরের 
উচ্চতা ম্বাভাবিকভাবেই ১০১১০-০১০* এর পরিবর্তে ১০ ৯০০৯৭ হাত 
হয়েছিল। ফলে মহারাজের নিরেশ “০6 00০ 06100016959 ০0265 
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করেননি; তিনি তার শিল্প বিশারদদের সেটা নির্ধারণ করতে 
বলেন। মহারাজ তাই বলেন “এমস্তকু শিল্পশান্ত্রমীন দেখ, কেউ 
প্রাসাদ হেলে বিষু-যোগ্য” ( শিল্পশান্ত্রগুলি দেখ-_বিষুর উপযুক্ত 
মন্দির কি রকম হবে তা নির্ধারণ কর )। তখন শিল্পশাস্ত্র বিশারদ 
ভট্টমিশ্ররা বললেন-_দেউল ছত্রিশ প্রকারের হতে পারে, তার ভিতর 
কুড়িটি নকৃশা উৎকৃষ্ট এবং এই বিংশতি প্রকার দেউলের ভিতর 
সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে শ্রীবংস খগণ্ডশালা'_সেই হচ্ছে শ্রীবিষুর উপযুক্ত 
দেবদেউল। মহারাজ সে কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মন্দির নির্মাণ কার্ষে 
দশ লক্ষ ব্বর্ণ মুদ্রার ব্যয় বরাদ্দ অন্থুমোদন করলেন । দেব মুতির 
অলঙ্কার বাবদ আরও আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার অনুমোদন করলেন । 
দ্বাদশ শতাব্দীরই হোক অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীরই হোক আমরা 
দেখতে পাচ্ছি মাদলাপঞ্জীর 'এ ভাবা বর্তমান ওড়িয়া-ভাষার থেকে 
খুব কিছু পৃথক নয় । ওড়িয়া ভাষা যারা জানেন না তারও মোটামুটি 
বুঝতে পারছেন মূল মাদলাপঞ্জীর ভাষা। অন্তত চর্যাপদের বাংলা 
বুঝতে যেটুকু অসুবিধা আজ সাধারণ বাঙালীর হবে এ-ভাষা বুঝতে 
তার চেয়ে বেশী বেগ পেতে হবে না বর্তমান উড়িস্যাবাসীর ! 
কলিঙ্গ স্থপতির শেষ হিন্দু যুগের প্রথম নিদর্শন যেটি আমরা 
এবারে দেখতে যাব সেটি ভূবনেশ্বরের সবশ্রেষ্ঠ দেব-দেউল, লিঙ্গরাজ। 
লিরাজ মন্দির £ ভূবশেশ্বরে মন্দির স্থাপত্যের যে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার কাজ দীর্ঘ চার-পাঁচ শতান্দী ধরে চলছিল তার শেষ পরিণতি 
যেন এই লিঙ্গরাজের বর্তমান মন্দির । শুধু উড়িষ্যারই নয় সমগ্র 
ভারতবর্ষের মধ্যে এই মন্দিরটি অন্যশম শ্রেষ্ঠ মন্দির__শ্রেষ্ঠত্ব তার 
পরিকল্পনায়, আয়তনে, উচ্চতায় এবং ক্ক্ক্লাতিস্ক্ম কারুকারে । 
প্রায় ৫২০" * ৪৬৫' মাপের এক প্রকাণ্ড আয়তক্ষেত্রকে উচু পাঁচিল 
8187*-এর অর্থ হয়েছিল [০ (00910090810 01) 6১০ 6200091০102 9 
00101651718 1 সেজন্যই রাঁজাদেশ “নয় ভাত উচ্চ প্রামাদ হো” নয়, বরং 
“নয় হাত উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ হৌ।” এ অবশ্য আমার অস্থমান। 
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দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে__যাঁর ভিতর শতাধিক ছোটবড় দেবদেউল। 
এই প্রাচীরের তিন দিকে তিন প্রবেশ দ্বার--তার ভিতর পূর্বদ্ধারই 
প্রধান প্রবেশ দ্বার। উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত আছে একটি ভেট- 
মণ্ডপ, যার উপর রথযাত্রার দিন বিকল্প আর একটি মৃত্তির সম্বর্ধনা 
কর! হয়। পূর্ব দিকের যে মূল পিংহদ্বার তার সম্মুখে ছু"টি সিংহ মতি । 
কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে প্রথমে নিচে নামতে হবে-_ তারপর 
পুনরায় ধাপ বেয়ে উচুতে উঠে আসতে হয়। কলিঙ্গ স্থাপত্যের পূর্ণ- 
বপ এখানে আমরা দেখতে পাই । তাই পূরব-পশ্চিমে লম্বা একই 
অক্ষ রেখায় মন্দিরের পর পর চারটি অংশ দেখা যাচ্ছে_-বড় দেউল, 
জগমোহন, নাটমন্দিব ও ভোগ মগ্ুপ। শেষোক্ত তিনটি পরবর্তী 
সংযোজন । আগেই বলেছি, কেশবী বংশের শেষ ছুই জন রাজা 
আমলে লিঙ্গবাজেব বতমান মন্দিরটি নিসিত ; এবং সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বব 
শশাঙ্কদেবই সবপ্রথম এই মন্দিরের ন্বয়ন্ত-লিঙ্গের উপর প্রথম মন্দ্বি 
নির্মাণ কবেছিলেন। 

মূল বেখ-দেউলটিব উচ্চতা ১৮০ | পরিকল্পনা__-পঞ্চরথ দেউলেব : 
পঞ্চ অঙ্গ । বাড় অংশেরই মাপ ৪৩/-৬। তার পরিচয় নিম্নোক্ত 
গ্রকার £ 


বারান্দা নর দশকাম ১১০: 
উপর জজ্ঘা! --- € কাখর মুগ্ডি ও কুলুঙ্গি ):"' ৯/-৩% 
বন্ধন (পাটা-কাণি-বসস্ত ) তিনকাম -* ৩-০% 
তল জঙ্বা -** € কুলুগি ) নি ৯/-১ ০ 
পা-ভাগ ( পাদ-কুমুদ-কুস্ত-কাণি-বসন্ত) পাচকাম ১০/-৫% 
৪৩/-৬ 


তল জজ্ঘাতে রাজারানীর মত কাখর মুগ্ডি ; কুলুঙ্গিতে অষ্ট দ্রিক- 
পালে মৃতি। এ-ছাড়া অসংখ্য অলসকন্তা, মিথুন মৃতি ও দেব 
মৃত্তিতে বাড় অংশ পরিকীর্ণ। নানান্জাতের গজ-বিরাল, নর-বিরাল, 
গন্ধব, কিন্নর, খবি-দেবমুত্তিতে মন্দিরের গায়ে বিচিত্র শোভা । উপর 
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জঙ্ঘাতে দেবমৃতিগুলিকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হবে না । রাজা- 
রানী বা বৈতালের মত এ মন্দির নির্জন নয়--পাণ্ডাই আপনাকে 
চিনিয়ে দেবে, যদি সন্দেহ থাকে । উপর-জজ্ঘা অংশে কাখর মুণ্ডি; 
কুলুজিতে আছেন-_স্তর্য, গণেশ, কাত্তিক, পার্বতী, অর্ধনারীশ্বর, শিব, 
ব্রহ্মা প্রভৃতি । অলসকন্তাদের ভঙ্গিগুলিও রাজরাণী মন্দিরে বণিত 
মৃতির অনুরূপ । কয়েকটির রূপমাধুর্ধ অপরূপ । ছুটি ক্ষেত্রে খাজের 
মধ্যে ছুটি অপুব মূতি স্বতই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়_ স্থানীয় 
পাগডাকে বলে রাখলে সে আপনাকে দেখিয়ে দেবে । 

মিথুন মৃতিগুলির অশ্লীলতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । 
সে প্রসঙ্গ আমরাও এড়িয়ে যেতে পারি না। কোনাক মন্দিরে তার 
সামগ্রিক আলোচনা করতে হবে বলে ভূবনেশ্বরে ও-প্রসঙ্গ আপাতত 
মুলতুবি রেখে যাচ্ছি । 

তিন দিকে তিনটি পার্খ দেবত। অনবদ্য । পশ্চিম রাহাপাঁগের 
কুলুঙ্গিতে বৃহদায়তন কান্তিকের মৃত্তি। দক্ষিণ পদতলে ময়ূরের মুণ্ডটি 
ভেঙ্গে গেছে । ছু পাশে ছুই-সহ দেবতা । উপরে উড্ডীয়মাঁন ছুই 
গন্ধব এবং সর্বোপরি কীতিমুখ । কান্তিকের পোশাক, অলঙ্কার এবং 
মুখভঙ্গি অনবদ্য । উত্তর দিকের পার্খদেবী চতুতু জ। নিশা-পার্বতীর 
দণ্ডায়মান মৃতি--পদতলে পল্ম এবং তার নীচে তর্ধ্বমুখ একটি সিংহ । 
এ মুত্তির কাপড়ের সুক্ষ্ম কারুকার্ধ খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করার 
জিনিস। লক্ষণীয় দেবীর শুধুমাত্র বাম চরণে নূপুর আছে-_দক্ষিণ 
চরণে নাই, অথচ পার্বতীর সঙ্গিনী এবং অন্য সমস্ত স্ত্রীমূতির হয় ছুই 
পায়েই নূপুর আছে, অথব! কোন পায়েই নাই । এই এক-পায়ে নৃপুর 
থাকার কী ব্যগ্জন। তা আমি বুঝতে পারিনি । দক্ষিণদিকের রাহা- 
পাগে দণ্ডায়মান গণেশ- চতুভূ'জি ! সেটিও অপুব । 

অন্যান্য মৃতির মধো ছুটি দৃশ্য বেশ মন মাতায়। জগমোহনের 
দক্ষিণ দ্বারের কাছে আছে শিবের বিবাহ দৃশ্য । “যবে বিবাহে 
চলিল1 বিলোচন” । শিল্পীর স্থক্ম রস জ্ঞান লক্ষ্য করার মত-__ 
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শিবের মাথায় তিনি টোপর পবিয়েছেন, ওদিকে ভোলানাথ যে 
দিগন্বরই রয়ে গেছেন সে খেয়াল তার নেই) পার্বতীকে অগ্নির 
কাছে অগ্রসর হতে দেখছি। ব্রহ্গাও উপস্থিত। অন্যান্য দেবতা- 
দেরও সনাক্ত কর! যায় তাদের আধুধ এবং বাহন দেখে । হুংখের কথা 
পুরাতত্ব বিভাগ অথবা মন্দিব কর্তৃপক্ষ মেরামতেব নামে আধুনিক 





চিত্রর-৩১ ॥ গোপাল, নন্দ যশোধা, লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বব | 


রঙ মাখিয়ে মৃতিগুলিকে সঙ সাজিযেছেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য 
প্যানেলটি দেখতে পাবেন বিমানের দক্ষিণ প্রান্তদেশে। মা 
যশোদ। দধি মন্থন করছেন-_যশোদার অঞ্চল হাওয়ায উভছে, নন্দ 
বসে আছেন গালে হাত দিয়ে সন্মুখন্থ ছু-চাল! কু'ঁড়েঘরে। আর 
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দিগম্বর বালকৃষ্ণ কলসের মধ্যে হাত চুবিয়ে ননী চুরি করে খাচ্ছেন। 
এই প্যানেলের একটি রেখাচিত্র এখানে দেওয়া! গেল। (চিত্র--৩১) 

গণ্ডিঅংশে “দখছি রাহাপাগ ভূমি-আমলকে ভাগ করা নয়__ 
ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে-দ্বিতীয় ভূমির সমতলে তিন 
পার্শখদেবতার উপর তিনটি সিংহ মৃতি। লক্ষ্য করে দেখুন, এই 
সিংহের সামনের দুপায়ের মধো বা পা মাটিতে এবং ডান প1 থাবা- 
তোলা অবস্থায় । এই জাতীয় অলঙ্করণের নাম ঝাগ্লা-সিংহ। 
লিঙ্গরাজে এবং পরবর্তা যুগের রেখ-দেউলে এই সমতলে মন্দিরের 
তিন রাহাপাগে তিনটি ঝাপ্পা-সিংহ দেখতে পাবেন। শুধুমাত্র 
পূর্বদিকের রাহাপাগে অর্থাৎ জগমোহনের দিকে দেখবেন আরও 
উচুতে_-লিঙ্গরাঁজের ক্ষেত্রে সপ্তম ভুমি-আমলকের সমতলে 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি সিংহ মৃতি। তাঁর পদতলে আছে একটি 
হস্তী,__ছুই থাবা শুন্তে তুলে সে যেন ঝাঁপ দিচ্ছে) এই অলঙ্করণটির 
নাম উড়-গজ সিংহ। 

গণ্ডিঅংশের রাহাপাগের কথা বলেছি; কোণাপাগ বিভিন্ন 
ভূমিতে ভাগ করা। লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রত্যেকটি কোণাপাগে 
সর্বসমেত দশটি ভূমি ও দশটি ভূমি-আমলক আছে। অন্থুরথ 
পাগের গঠন বৈচিত্র্য আবার অন্ত ধরণের । সেখানে দেখছি চারটি 
ক্ষুত্রায়তন রেখ-দেউল মাথায় মাথায় বসানো । প্রতিটি ক্ষুপ্রায়তন 
রেখ-দেউল স্বয়ংসম্পূর্ণ; এমন কি তাদের রাহাপাগে পার্খদেবতা 
আছেন । 

বিসম-সমতলে এবার আর বামন নয়-_চাঁর কোণাপাগের উপর 
চারটি সিংহ এবং চার রাহাপগে চার দেবমৃতি। 

জগমোহনটি পঞ্চর্থ গীড় দেউল। এবার দেখছি, চারটি স্তস্ত 
আমদানি করা হয়েছে । উড়িষ্তাস্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
স্তম্ভের অনুপস্থিতি ; কিন্তু মন্দিরের আকার বৃদ্ধি করতে করতে 
লিঙ্গরাজে উপনীত হয়ে এবার বান্ভুবিদ দেখছি স্তম্তের আমদানি 
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করতে বাধ্য হয়েছেন। নাঁটমন্দিরেও চারটি স্তস্ত আছে, সেটিও 
পীড় দেউল; কিন্তু ঘন্টা-কলস ইত্যাদি সেখানে অনুপস্থিত। তার 
পরের দেউল ভোগমণ্ডপে কিন্তু আবার ঘণ্টা কলস ইত্যাদি বসানো 
হয়েছে । জগমোহনেও দেখছি ঝাপ্পাসিংহ আছে চার প্রান্তে । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা সভয়ে নিবেদন করব । সভয়ে বলছি এ 
জন্য যে, ইতিপূর্বে যে-সব পপ্তিতের। কঙ্গি্গ-ভাক্ষর্ধ নিয়ে আলোচন। 
করেছেন এ বিষয়ে তাদের কোন মতামত অন্তত আমার নজরে 
পড়েনি । - 
শিল্পী সচরাচর ছুনিয়ায় যা দেখেন কল্পনায় তারই উপর রঙ 
চড়ান এবং শিল্পে তাই ফুটে ওঠে । সাপ, হাতী আর বৃষ তাই 
ভারতীয় চিত্রে এবং ভাক্কর্ষে বারে বারৈ উপস্থিত হয়েছে । আসীরিয় 
এবং মিশরী শিল্পীর দল তাই বারে বারে সিংহ মৃত্তি রূপায়িত করেছেন 
_-রোমান শিল্পে তাই অশ্বের প্রাবল্য। কলিঙ্গ শিল্পী যখন সাপ আর 
হাতী নিয়ে মাতামাতি করেন তখন তার কারণট। অনুধাবন করতে 
পারি; কিন্তু কলিঙ্গ ভাঙ্কষে সিংহের এভ প্রাবল্য কেন 1 কলিঙ্গের 
বাইবে এমনকি গিরনার স্থাপত্যেও কিন্তু এত সিংহ নেই ! ভারতীয় 
প্রাচীন চিত্রে সিংহ নেই বললেই হয়। অজন্তা, বাঘে সিংহের চিত্র 
অতি অল্প। তাহলে এখানে এত সিংহ এল কোথা থেকে 1? আমার 
ব্যক্তিগত ধারণা ময়ূর যেমন মৌর্য বংশের প্রতীক, তেমনি কেশরী 
বংশ কলিঙ্গে সিংহের আমদানি করেন। লক্ষ্য করে দেখছি, প্রাক- 
কেশরী যুগে ভরতেশ্বরে, শক্রদ্দেশ্বরে, পরশুরামেশ্বরে, বৈতালে 
সিংহ মৃতি নাই; কিন্তু কেশরী বংশের আগমনের পরেই এল 
ঝাপ্পা সিংহ এবং উড়-গজ সিংহ । এই প্রসঙ্গে আরও মনে হয় 
ভৌমকরদের প্রতীক কি হাতী ? না হলে হস্তীকে কেন বারে বারে 
দেখছি সিংহের ছার! পরাস্ত হতে ? নাকি হস্তী বৌদ্ধধর্মের প্রতীক 
এবং সিংহ কেশরী বংশের চিহ্ন? তাই কি হাতীর উপর সিংহের 
এই পরিকল্পনা! উড-গজ সিংহের মৃতিতে ? 
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অনপ্ত বাসুদেব : অনন্ত বাস্থদেব মন্দিরটি ভুবনেশ্বরে অবস্থিত 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষণ মন্দির-_উপাস্ত দেবতা হচ্ছেন তিনজন, 
পুরী মন্দিরের সেই চিরন্তন ত্রয়ী । বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ-পুর্বে 
অবস্থিত এই মন্দিরটিতেও দেখছি চারটি অংশ-_বড়দেউল, 





চিত্র_-৩২ ॥ অনন্ত বাসুদেব 
ঢু ভোগমগ্ডপ [7 - জগমোহন 
[া.--নাটমন্দির [৬ -- বিমান (বড় দেউল ) 


জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপ। অনেকে বলেছেন এটি 
লিঙ্গরাজ মন্দিরের অন্ধ অনুকরণ ; কিন্তু আমার তা মোটেই মনে 
হয়নি। লিঙ্গরাজ নিঃসন্দেহে ভুবনেশ্বর মন্দির-স্থাপত্য-ভাস্কধের 
শেষ কথা । কিন্তু অনন্ত বান্থদেব তার অন্ধ অনুকরণ নয়। মন্দিরের 
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বিভিন্ন অংশের ভাগ ও অলঙ্করণে বস্ততঃ কোন পার্থক্য নেই। 
লিঙ্গরাজ মন্দিরের রেখ-চিত্র আমর (চিত্র-১৮) তে সংযোজিত 
করেছিলাম । লিঙ্গবাজ দেউলের বর্ণনার সঙ্গে অনস্ত বানুদেবের 
দেউল চিত্রটি ( চিত্র--৩২ ) মিলিয়ে দেখলে মনে হবে পরিকল্পন। 
বুঝি একই ধরনের । 

পার্থক্যট? সেখানে নয় | পার্থক্য-_চাঁবটি মন্দিরের গণ্ডি-অংশের 
পরিকল্পনায় । লিঙ্গরাজে ভোগমণ্ডপেব অপেক্ষা নাটমন্দির উচ্চতায় 
কম; কিন্তু এখানে ক্রমান্বয়ে উচ্চতা বেড়েই গেছে । পীঢ-দেউল 
আলোচনাকালে বলেছিলাম যে তার গণ্ডি আসলে একটি 
পিবামিডের কর্তৃতাংশ। এখন পিবামিডের আকার বিভিন্ন 
প্রকারের হতে পারে । পিবামিডের পাদমূলের (595০) আপেক্ষিকে 
উচ্চতাকে কমিয়ে বাড়িয়ে আকারটা চ্যাপ্টা বা স্ুচালো করা 
যায়। তার ফলে গীড় দেউলের প্রান্তভাগের রেখাটি জমির সঙ্গে 
কম থেকে বেশী কোণ বচন। করবে । অনপ্ত-বাস্থদেব মন্দিরে লক্ষ্য 
করে দেখুন, পবপর তিনটি গীড় দেউলে এ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে উচ্চতার 
এমন সুন্দর অনুপাত করা হয়েছে যে চারটে মন্দির মিলিয়ে 
ভারী মনোরম একটা ছন্দ রচিত হয়েছে । এ স্ুসম-ছন্দেব মূল 
কোথায় তা জানি না__কিন্তু এমন নয়নাভিরাম ছন্দ ভুবনেশ্বরেব 
অন্য কোনও মন্দিরে, এমন কি লিঙ্গরাজেও দেখেনি । তবু 
বাস্তবিদ হিসাবে এ স্থুমম-ছন্দের মুলস্ুত্রটা আবিষ্কার না করা 
পর্যন্ত যেন তৃপ্তি পাইনি । গীড়-দেউল তিনটির পার্শরেখা উর্বদেশে 
বধিত করে সে ছন্দের মূলটির সন্ধান আমি পেয়েছি-_-দেখেছি প্রতিটি 
রেখাই একই বিন্দ্রতে এসে মিশেছে ; এবং আকাশে অবস্থিত 
সেই বিন্দুটির এমন অবস্থান যে, সেখান থেকে ভূমির উপর 
একটি লন্ব টানলে তা রেখ-দেউলের গঞণ্ডি-সমাপ্তি সুচিত করে। 
অন্ক শাস্ত্র অনুযায়ী বললে পারি এ সুসম-ছন্দের মূলস্ত্রটি হচ্ছে 
0 ঞো। (-)ল 1 যেখানে এ হচ্ছে গর্ভগ্ৃহ থেকে গীড় দেউল-প্রান্তের 
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দূরত্ব, €) হচ্ছে পিরামিডেব ঢাল-_অর্থাৎ ভূমি-রেখার সঙ্গে সেটি যে 
কোণ রচনা কবছে এবং চু হচ্ছে একটি প্বক। 

প্রসঙ্গত বলি, বাজারানী মন্দিবে জগমোহন ছাড়া অন্ত গীড়- 
দেউল নেই । সেখানেঞ্ লীড় দেউলেব প্রাস্তবেখা বধিত কবলে 
দেখছি রেখ-দেউল যে বিমমে শেষ হয়েছে সেইখানে এসে মিশছে 
(চিত্র--১৯ )। লিঙ্গপা?জ এমন কোন ছন্দ পাই নাঁ। তাই অনন্ত 
বান্ুদেবকে লিঙ্গবাজেব অন্ধ অনুকরণ বদাতভ আমার আপত্তি । 
কলিঙ্গস্থছপতিব দল নিশ্চয়ই লিঙ্গপাঁজে থেমে থাকেননি । পরবতী 
যুগেও নৃশন পপীক্ষা চালিয়ে গেছেন-না হলে আবঞ পরবতা 
কালে কোনার্ক মন্দিব লিঙ্গরাজকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে 
যেতে পাবত ন।। 

ভুখনেশ্ব বেপ লিঙ্গবাঁজ মন্দিধ দর্শন শেষ করেত দেখতে যাচ্ছি 
“কানাকেব সুর্যমন্দিব | কলিঙ্গ স্থাপিত্য-ভাঙ্গযেন এই দুই উৎকৃষ্ঠতম 
উদ্ণাহবণেখ মাঝখাণে কালান্রক্রমিকঙভাবে এসে পড়বে_পুবীর 
জগন্নাথেব মন্দি | এ কথ। অনন্বীকাধ যে, শুধুমাত্র স্থাপত্য-আস্কযের 
মূল্যায়নে পুর্বোন্ত ছুটি দেখ-দেউলেব সঙ্গে পুরীর মন্দিবেব কোন 
তুলনাহ চলে না। একমাত্র সাদৃষ্ঠ ত।খ আয়তনে | পুনীর মন্দিও 
প্রকাণ্ড কিন্ত কী স্ই।পত্য চিন্তা, কী ভাক্ষষ-সম্পদে লিঙজরাজ 
অথবা কোনার্ক মন্দিবের সঙ্গে প্বীব মন্দিবকে এক সাপিতে বসানো 
চলে ন|!। ভাবতে অবাক লাশ, ভুবনেশ্বর মন্দিকের পরে যাদের 
হানে পুবী-মন্পিপ তৈরী হল সেই অবক্ষয়ী শিীব দল আবার 
কেমন করে তারও পরে কোনাকেক পর্রিকলিন। করলেন । কিন্ত 
একট। কথা £ স্থাপত্য ও ভাক্ষঘই জীবনেৰ সব কিছু নয়। পুরীর 
মন্দিবের মহিমা তার আয়তনে নয়, স্থাপত্যে-আাক্ষর্ষে নয়-তাব 
মহিমা অন্যত্র । জগনাথ মন্দিব উড়িষ্য।-সংস্কতির প্রাণকেন্দ্র । 

গুণ-কর্মের বিভাগ করে যে ত্রান্গণ্যধর্ম জাতিভেদের আয়োজন 
করেছিল অতাঁতযুগে সেই ব্রাহ্মণ্যধর্মই একদিন ডুবতে বসেছিল 
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জাত্যাভিমানের সঙ্কীর্ণতায়। অসীম শক্তিধর যুগাবতারেরা বারে 
বারে এর কুফলের দিকে হিন্দুজাতির দৃত্টি আকর্ষণ করেছেন__ 
আমাদের নাড়া দিতে চেয়েছেন; কিন্তু বর্ণহিন্দু কিছুতেই তার 
গৌঁড়ামিকে ত্যাগ করেনি । কবীর-দাছু-শ্রীচৈতন্-গুরুনানক থেকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ গান্ধীজী পর্যস্ত যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যে গোড়ামিকে 
তাড়াতে পারেননি জগন্নাথ নিজ মহিমায় তা সম্ভবপর করেছেন। 
শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই-_মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না_ জল-অচল 
জাতের হাত থেকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অনায়াসে মহাপ্রসাদ নিয়ে 
ভক্ষণ করেন। আপসমুদ্র হিমাচলের সহত্রাব্দি-সঞ্চিত অন্ধ গৌড়ামির 
বিরুদ্ধে শ্রীক্ষেত্রের এই ঘে প্রতিবাদ এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি 
এমন কিছু তে! ভারঙবর্ষে আর দেখি না । 

পুরীর জগন্নাথের মন্দির : পুরীর বর্তমান মন্ৰিরের বয়স বেশী 
নয়, সেটি একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে নিমিত। গঙ্গা বংশের 
চোঁরবর্মাকৃত মন্দির; কিন্তু শাস্ত্র একথাও বলেছেন যে চোরগঙ্গ। 
এ মন্দির প্রথম শির্মাণ করেননি 2 

প্রনাদং পুরুষোত্তমস্ত্য নৃুপতিঃ কো। নাম কতুর্ক্ষিম | 
স্তস্তেত্যাগ্য হপৈরূপেক্ষিতময়ং চক্রেয় গঙেশ্বর2 ॥১ 

বলেছেন, পুরুষোত্তমের এই দেব-দেউলের সংস্কারকার্য ঘা পূর্ববর্তী 
রাজন্যবর্গ উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন গঙ্গেশ্বর সেই সংস্কারকার্ষই 
করেছেন মাত্র । শাস্ত্র অনুশাসন ছাড়াও সে কথা আমরা মানতে 
বাধ্য । নীলাচলের মহিমা! মহাভারতে আছে, বহু প্রাচীন শাস্তে 
আছে, যা চোরগঞঙ্জার সিংহাসন আরোহণের অন্ততঃ হাজার বছর 
পর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান পুরীতে নীলাচল নেই-_অর্থাৎ 
পাহাড় নেই ; কিন্তু পুরীর মন্দিরটি সংলগ্ন ভূভাগের অপেক্ষা অনেক 
উচুতে।(যেন ছোট একটি পাহাড়ের উপরে উঠে আসতে হয়। 
ফাগুসন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হয়তো! পুরীই সেই দস্তপুর, যেখানে 
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কলিঙ্গরাজ ব্রহ্ষদত্ত ্রীষট পূর্ব পঞ্চম-শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের শ্ব-দাস্তের 
উপর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন । ভাব মতের স্বপক্ষে কয়েকটি 
যুক্তি আছে। প্রথমতঃ বৌদ্ধধমে জাতিভেদ নেই। শ্রীক্ষেত্রেও 
জাতিভেদ নেই। ভারতবধষে , এই একটি মাত্র স্থান যেখানে অন্ন 
উচ্চিষ্ট হয় না! হীনযানী বৌদ্ধরা মৃত্তিপৃক্তা করতেন না ভারা 
গৌতম বুদ্ধের মৃতি নির্মাণ কখনও করেনি_জগন্নাথ দেবের মুতিও 
কি তাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পবিন্যক্ত ? বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ত্রি-রত্বে 
ধুত--'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছাম, সঙ্বং শরণং গচ্ছামি । 
পুরী মন্দিরেও পাশাপাক্গি তিন রত্ব! বলরাম-__স্ৃভদ্রা__শ্রীকৃষ্ণ । 
হীনষানী বৌদ্ধরা সংষমী সন্ন্যাসী ছিলেন-স্ত্রী দেবতা না শক্তির 
পরিকল্পনা পরবতী মহাযানী যুগের । তাই কি. পুরী মন্দিরের পরি- 
কল্পনা বাধা পখিত্যক্ত ? শুধু ভাই ধোনের সমাহার ? এ ছাড়া 
ধাতু থেকে এসেছে, অর্থাৎ ধারণ কবেন বলেই বোধহয় সংস্কৃত “ধম 
এবং পালি “ধন্মের ভ্ত্রীরপই কল্পনা করেছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা। 
অথচ “বুদ্ধ” এবং “সজব* পুংলিঙ্গ শব্দ । আশ্চর্যের কথা, জগন্নাথদেবের 
মন্দিবে মবাস্থিত 'ধন্মেপ প্রতীক স্বভদ্রাদেবীই স্্রীলোক-_ ছুই পাশে 
পুরুষ । জগন্নাথদেবেব রথযাত্রা উৎসবের সঙ্গেও হয়তো! বৌদ্ধ ধর্মের 
কিছু সম্পর্ক আছে । ফাঁহিয়ান তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্য এশিয়ার 
খোটানে এক বথযাত্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন, "শহর থেকে 
তিন অথবা চার লি দূরে নগরবাসীর1 একটি চাঁর-চাকার রথ নিয়ে 
এল ; উচ্চতায় সেটি ৩০ হাত ।*..মূল বিগ্রহকে কেন্দ্রন্থছলে বসান 
হল এবং তার ছুই পাশে বলান হল ছুই বোধিসব্বকে |” সিংহলে 
বুদ্ধদেবের শ্বদন্ত--য1 নাকি এই দস্তপুর থেকেই সমুদ্রপারের 
দেশে চলে গেছে-__নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল আজও রথযাত্রা উৎসব 
করেন। 

জগন্নাথদেবের মুত্তি কেন অসমাপ্ত রয়ে গেছে সে কাহিনী 
সকলেই জানেন । রানী গুগ্তিচ। দেবীর নিবন্ধাতিশয্যে রাজ ইন্দ্রহ্যন্ম 
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আর ধৈর্য না ধরতে পেরে মৃত্তি-নির্মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে 
মন্দিরের দ্বার খুলে দেখেছিলেন । ফলে-_দারুভূত জগন্নাথ! এ 
কাহিনী যে প্রাচীন ওডিয়া গ্রন্থে বণিত হয়েছে সেই শ্রীমাগুনিয়া দাসের 
কিছুট1 উদ্ধৃতি দিই, সেখানেও দেখা যায়-_সাকার বুদ্ধদেব যেমন 
স্বপপিণ্ডে রূপাশুরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তেমনিভাবেই 
সাকার জগন্নাথ পিগুবৎ হয়ে যাবার ইঙ্গিক আছে £ 

“মুই বউদ্ধ রূপহই কলিষুগরে থিবু রহি। 

সুবর্ণ হাত গোড়ক্রি গড়াহি দেহ দণ্ডধারি ॥ 

দেখিলে সিংহাসন পরে বিজয়ে বউদ্ধ বূপরে | 

পদ অদ্দুলি নাহি হাত শ্রীদাকব্রন্ম জগন্নাথ ॥৮ 

সে যাই হোক, বতমান পুবী মন্দিবের পরিকল্পনায় দেখছি কলিজ 

স্থাপত্যের প্রতোকটি শাস্ত্র সম্মত লক্ষণই মেনে চল৷ হয়েছে । পুবমুখী 
€( এখানেও সেই ৯৭ দক্ষিণে হেলাশে।) মন্দিবে পশ্চিম থেকে পুরে 
সাজানো যথাক্রমে দেউল, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ মণ্ডপ । 
জগানোহনে চারটি, পট মশ্দিবে ষোলোটি এপং ভোগ মণ্ডপে চারটি 
স্তন্তের আমদানী করতে হয়ছে । এই তিনটিই শাজ্সম্মত পাড় 
দেউল বা ভদ্রদেউল। সমস্ত মন্দির চতবকে বেষ্টন কবে আকা 
প্রাচীর ৬৬৫৮ ৬৪০। প্রাাবের উচ্চভাও যথেষ্ট, কুড়ি-পঁচিশ ফুট । 
এই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের ভিঙব আবাব একটি প্রাচীর । বিভিন্ন মন্দির 
ও সংলগ্ন বস্ত্র পরিচয় (চিত্র--৩৩)-এ দেখান হয়েছে । ধাকা- 
বাহিকগাবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি : 

১) বড় দেউল-_উচ্চঙা প্রায় ২১৬। রেখ-দেউল। চত্দিকে 
বহু ঘৃতি আছে এমনকি গঞ্ডি অংশে । মুতিগুলি ভাক্ষষের 
নযুনা! হিসাবে শিষ্নস্তরের। তাদের মহিমা শুধু ভক্তির 
মূল্যায়নে | ভ্বাই বিস্তারিত আলোচনায় বিরত থাকলাম । 

২) জগমোহন--পঞ্চরথ গীড়-দেউল। 

৩) নাট মন্দির_-একবথ গীড়-দেউল। প্রকাণ্ড হল ঘর ৬৮ ৯ 
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৬৮। দাক্ষিণাত্যের স্তম্ত-শোভিত নাট মন্দিরের সঙ্গে 
সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 
ও) ভোগ মণ্ডপ--পঞ্চরথ পীডউ-দেউল। হলদে রঙের বালি পাথরে 
নিমিত, উপরের লালচে রঙ গোলা-রঙ ব্যবহারের জন্ত | 
৫) যুক্তি মণ্ডুপ-জগমোহনের দক্ষিণে ৩৮ * ৩৮ মাপের চতু- 





'বম।ন 

গম্ষোহন 
নাটমন্দির 

তোগ মণ্ডপ 
মৃঞ্মগ্ডপ 

পিমল! দেবীর মন্দির 
লক্ষমীদেবীর মন্দির 
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৮ 


১ 
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ধর্মবাজ বা স্ধনাবায়ণ 
পাঁতাঁলেশ্বর 
আনন্দবাজার 
সানবেদি 

বন্ধনশালা 

বৈকৃঠ (যাত্রীশালা ) 
অকণস্তস্ত 


ক্ষোণ হল-ঘর ; ষোলোটি স্তম্ত। এটি প্রতাপরুদ্রদেব 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মাণ করান । এখানে 
পণ্ডিতের! শাস্ত্র পাঠ করেন। 

৬) বিমলাদেবীর মন্দির- তান্ত্রিক দেবী । মহনষ্টমীতে এখানে 
ছাঁগ বলি হয়। এই মন্দিরই একমাত্র স্থান যেখানে 
শ্রীক্ষেত্রেও বৎসরে একদিন বলিপ্রানের অনুমতি আছে। 

৭) লক্ষ্মীদেবীর মন্দির-_-মহারাজ চোঁরগঙ্জাকৃত এই মন্দিরটি 
মূল মন্দিরের সমসাময়িক | এ মন্দিরের নিজব্ব চারটি অঙ্জই 
আছে, অর্থাৎ দেউল-জগমোহন-নাট-মন্দির-ভোগমণ্ডপ । 

৮) ধর্মরাজ অথবা! সূর্ধনারায়ণ--ভিতরে অষ্টধাতুর সুষ ও চন্দ্র 
মৃতি আছে; মাঝখানে স্ুর্যনারায়ণ। পুরাতত্ব-বিভাগ 
থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বল! হয়েভে কোনাকের 
মূল বিগ্রহটি সম্ভবত পুরী মন্দিরের বিখিঞি মন্দিবে লুকায়িত 
আছে ;--বলা হয়েছে, “মাদল! পঞ্জী মতে (কোনাকের 
মূল বিগ্রহ ) মৃঠিটি জগন্নাথ মন্দির চত্বরে নীত হয়েছিল। 
সেই মন্দির চত্বরে অবস্থিত বিরিঞ্চি স্থ্যদেবের একটি মৃতি 
আছে, যা লাকি পাগ্ডাদের মতে কোনার্ক থেকে আনীত | 
মন্দিরের মৃত্ির পিছনে কণ্টি পাথরের একটি' ভাক্ক 
নিদর্শন আছে» উচ্চতায় ১৮৩ মিটার এবং প্রস্থে ৯১৫ 
সে. মি.।"-"সামনের ছুটি হাতই ভেঙ্গে গেছে, মাথার 
উপরে ত্রিভঙ্গ খিলানে অগ্নিশিখা খোদাই করা, তার উপর 
কীতিমুখ ও ধর্মছত্র ।--"যদিও শিল্পীর দক্ষতা কোনার্কের 
পার্খদেবতাদের সুক্ম কারুকাষ স্মপ্ণ করিয়ে দেয় ৩বু 
মৃতিটির সামনের বাধা অপস্যত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে 
সনাক্ত করা সম্ভবপর নয় ।”১ 
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পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে টর্চের আলোয় যতদূর সম্ভব 


মুত্তিটি পরীক্ষা করলাম। শুধুমাত্র বাম অঙ্গই দেখা 
যাচ্ছে । রত্বোপবীত, মুকুট, কর্ণীভবণ এবং চামর-ধারিনী- 
দের দেখ! যায়। পদতলে অকণ অথবা সপ্তাশ আছে 
কিনা বোঝা যায নাঃ পায়েব বুট জুতো। এবং হাতের 
প্রস্ক্নটিত পদ্ম__যেগুলি দেখে স্র্যমৃতি সনাক্ত কর! যাবে 
তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছে 
তাতে আমার মনে হয়েছে এটি সুর্য মৃত্ি কিন্তু এও মনে 
হয়েছে যে এটি কোনার্কের মূল বিগ্রহ নয়। কোনাকের 
মূল-দেউলের তিন পাশে যে তিনজন পার্খ্দেবত্তা আছেন 
তাদের গঠন পারিপাট্যে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় 
আছে। তাছাড়া কোনাকেপ্ মূল দেউলে ষে সিংহালনটি 
আবিষ্কৃত হযেছে এ মুতিন তূলনায় সেটা আকারে বড়। 


৯) পাঁতালেশ্বব _শিবমন্রিব,ধর্মরাজ মন্দিরের পুবদিকে,ভূগর্ভে। 


১০) 
১১) 
১৬) 
১৩) 
১৪) 


আনন্দ বাজার -যেখাঁনে ভোগ বিতরণ হয । 

ল্লাঁন বেদি। 

রন্ধনশাল! | 

বৈকু-__খিতল বাড়ি ; বস্তুত ধনীদের যাত্রীশাল।। 

অরুণ স্তস্ত-__এই স্তপতটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাস্ত্ীয়রা 
কোনার্ক মন্দির থেকে পুবীতে আনিয়ে পুরী মন্দিরের 
সিংহদ্বাবের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করে । দুভারাক্রমে মন্দিরের 
অক্ষ রেখা থেকে সামান্ দক্ষিণে সরে বসেছে সেটা । 


পুরীর সন্নিকটস্থ অন্যান্ঠ -দব-দেউল,__সাক্ষীগোপাল, সোনার 


গৌরাঙ্গ, গুপ্ডিচা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণও এ প্রবন্ধের পক্ষে 
অপরিহার্য নয় । সেগুলির মুল্যও ভক্তির রাজ্যে । পুরীর বিভিন্ন 
মন্দির ও বিগ্রহের সম্বন্ধে যে সব কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি প্রচলিত 
আছে তাও পাগ্ডাদের কাছে সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন । 
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শ্রীচৈতম্যদেবের স্মৃতিবিজরিত যে-সব স্থান ও চিহ্ পুরীতে আছে 
তার সন্ধানও সহজে পাবেন। সেগুলি সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প বস্তত 
পুরীর হাওয়ায় ভাসছে । সুতরাং পুরীর বিবরণ এই পর্ধস্তই। 
তবু একটি কথা বলতে চাই; প্রতাপরুদ্র দেবের মায়ের সম্বন্ধে 
একটি কাহিনী আমি শুনেছি যা গল্পের মত মধুর । সে কাহিনীটি 
কথা সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত করে পরিরেশনের লোভ সামলাতে 
পারছি না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কাহিনীটি উৎকলের একটি 
বিখ্যাত লোকগাথ।। শ্রীপুরুষোত্তম দাসের একটি ওডিয়া কাব্য- 
গ্রন্থে এ কাহিনীটি পাবেন, পাঁবেন রজলাল বন্দোপাধ্যায়ের “কাঞ্চী- 
কাবেরী” কাবাগ্রন্থে তশ্রীস্ুকুমার সেন ও সুনন্দা সেনের টাকাসহ )। 
আমি যে কাহিনী লোকমূখে শুনেছি তা ঠিক এ গল্পটি নয়_-কিছু 
পাঠাস্তর আছে । গল্পটাই শুনুন মাঁগে : 
প্রতাঁপরুপদেবের পিতা পুকষোত্তমদেব তখন কলিঙ্গের 
সিংহাসনে আসীন । পুরুষোন্তম ছিলেন শালপ্রাংশু মহাতূজ সুপুরুষ 
ব্যক্তি। ভার স্থশাসনে রাজ্যে কারও কোন ছৃঃখ ছিল না। কিন্ত 
যেমন হয়ে থাকে রজোপ একমাত্র হুঃখ মহারাঁজার কোন সন্তান 
নেই, বংশধর নেই | কিন্ত এক্ষেত্রে দোষ কোন বন্ধ্য। রাজমহিষীর 
নয়, রাজা আদপে বিবাহহ করেননি । বাজকাধে পুরুষোত্তম এত 
ব্যস্ত যে বিবাহ করার সময় পন না। কিন্তু তা বললে তে চলে না । 
রাজন্যবর্গের পীড়াপীড়িতে অবশেষে মহারাজ বিবাহে সম্মতি দিলেন। 
তবু সম্মতি পেলেই তে! আর খিবাহ হতে পারে না সন্ধান আনতে 
হবে উপযুক্ত পাত্রীর । কলিজগরাজ বিবাহে সম্মতি জানিয়েছেন এ 
বাদ প্রচারিত হতে নানানদেশ থেকে রাজসভায় দূতের আমদানী 
হতে থাকে । এমন স্ুপাত্রকে কে না চায় জামাই করতে ? কিন্ত 
মহারাজের প্রধান মন্ত্রীর কিছুতেই আর মন ওঠে না। মহামন্ত্রী 
বৃদ্ব_মহারাঁজের পিতার আমল থেকেই তিনি কলিঙ্গরাজ্যের 
মঙ্গলাকাঙ্ধী । মহারাজকে পুত্রসম সেহে মানুষ করেছেন তার পিতৃ 


১৩৩ 


বিয়োগের পর 1 কন্তাদায়গ্রস্ত পাশ্ববত রাঁজন্যবর্গের দূত যখন এসে 
মহারাজকে লীড়াগীড়ি করে, তিনি বলেন মহামন্ত্রী যা স্থির করবেন 
তাই হবে। 

তাই হল। শেষ পধস্ত বৃদ্ধ মহামন্ত্রীই সন্ধান মানলেন উপযুক্ত 
পাত্রীর । দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চিভরমের মহারাজ নরসিংহদেবের একটি 
সর্বাজনুন্দনী কন্ত! আছেন-_ পদ্মাবতী । পদ্জের মতই তার সৌন্দর্য, 
সৌরভ । ভাটের মুখে সেই পদ্মাবতীর বর্ণন| শুনে এতদিনে মহারাজ 
সম্মতি দ্রিলেন। মহামন্ত্রীর আদেশে দূত ছুটল কাঞ্চিবাজ্যে | 

কলিঙ্গ রাজ্যে লাগল উৎমবের হাওয়া । তৈরী হল পুষ্পতোরণ, 
প্তাক। উড়্ল প্র“সাঁদ শীর্ষে । আসন্ন বিবাহে সংবাদে দলে দলে 
গ্রান-গ্রামীন্তর থেকে প্রজাবুন্দ আসতে থাকে পুরী শহরে | 

কিত্ত হঠাৎ এল ছুঃসংবাদ। দূত ফিরে এগেছে | কাঞ্চিরাজ এ 
সপ্বদ্ধ পত্যাখ্যান করেছেন । কলিঙ্গরাঁজের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে 
তিনি অলন্মত । 

ক্রোধে জ্বলে উঠলেন পুরষোত্তমদেব, বললেন--_হেতু ? 

দূত মাথা নিচু করে বললে-_মাজনা করবেন মহারাজ, সে-কথা 
আমি বলতে পাবব না। 

ক্রোধে আত্মজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে ওঠেন মহারাজ-- 
বলতে তোমাকে হবেই, আমি নভয় দিচ্ভি-বল, কেন অস্বীকার 
করেছেন। 

দূত অস্ফুটে বললে _সে কথা আপনাকে জনান্তিকে নিবেদন 
করব মহারাজ । প্রকাশ্য দরবারে সে-কথা বলা চলে না। 

মহামন্্ী বললেন--বেশ ই হোক। আপনি সমভাসমাপ্তি 
ঘোষণ। করুন মহারাজ । 

পিতৃতুল্য মহামন্ত্রীর অন্ুরোপ মানেই আদেশ ? কিন্ত এ ক্ষেত্রে 
মহ'রাজ শিরশ্চালন করে বললেন-__তা হয় না| এ বিবাহ কোন 
সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র নয়__এ রাষ্ট্রনৈতিক মিলন । সে মিলনে 
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বাধ! কোথায় তা জানার অধিকার অমাত্যদের আছে। দূত, তুমি 
নির্ভয়ে সব কথা খুলে বল। 

অগত্যা অপ্রিয় কাজটি দূতকে করতে হল । বিস্তারিতভাবে সে 
বর্ণনা দ্িল। কাঞ্চিরাজ নরসিংহদেবের সে উচ্চহাস্ত দূতের কানে যে 
তখনও বাজছে । নরসিংহদেব প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন-_-এ তুমি 
কী অসম্ভব কথ! বলছ হে দূত। আমার কন্তা ক্ষত্রিয় তনয়! । 
ঝাড়ুদারের সঙ্গে তার বিবাহ দেব? শুনেছি তোমার রাজ। প্রকাশ্যে 
পাজপথ ঝাড়ু দেন! 

মাথ! নিচু করে ফিরে এসেছিল দূত । 

পুরুষোত্তমদেব কিন্তু মাথা খাড়া রেখেই বললেন- উত্তম ! 
কাঞ্চিরাজকে এর প্রতিফল পেতে হবে। হ্যা, আমি প্রকাশ্যে 
রাজপথে সমার্জনী চালনা করি_-৬জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থন। 
করি সে সৌভাগ্য যেন আমার বংশে চিরকাল থাকে । সেনাপতি 
আপনি সৈম্ত সমাবেশ করুন কাঞ্চিরাজ্য আক্রমণ করব আমরা । 
অমাত্যবর্গ, আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না প্রকাশ্য সভায় আমি প্রতিজ্ঞা 
করছি, কাঞ্চিরাক্তের সেই দপিতা কন্তাকে আমি অপহরণ করে 
আনব এবং এ রাজ্যের এক সত্যিকারের ঝাড়ুদারেব সঙ্গে তার 
বিবাহ দেব । যদি না পারি আমি জীবনে বিবাহ করব না! 

মহামন্ত্রী হাহাকার করে ওঠেন-_এ আপনি কী করলেন মহারাজ ! 

কিন্ত রাজ প্রতিজ্ঞার তো। নড়চড় হতে পারে না। অনতিবিলম্বে ই 
কলিঙ্গরাজের ঝটিকাবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিল কাঞ্চিরাজ্য | নিরুপায় 
কাঞ্চিরাজ নরদিংহ বহু উপটৌকন দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে 
পাঠালেন । কন্তা সম্প্রদানেও আর আপত্তি রইল না। সন্ধি হল। 
পান্কীতে করে পদ্মাবতীকে নিয়ে আসা হল কলিঙ্গরাজের সমর 
শিবিরে কিন্ত এবার আপত্তি করলেন স্বয়ং মহারাজ পুরুষোত্তমদেব । 
বললেন, অমাত্যবর্গের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ __-এ কন্তঠাকে আমি 
বিবাহ করতে পারি না। মহামন্ত্রী, এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ । 
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একটি সত্যিকারের ঝাড়ুদারের সঙ্গে এই কন্যারবিবাহ আপনাকে 
দিতে হবে। 

সাশ্রুলোচনে মহামন্ত্রী বলে ওঠেন--এ কী বলছেন মহারাজ-_ 
এ কন্তা যে সত্যই পদ্মিনীকন্ত1_আমি এ কাজ কেমন করে করব? 
আমি যে দেখেছি পল্মাবতীমাকে । 

পল্যস্কিকার আবরণ উন্মোচন করে মহামন্ত্রী বললেন-_-এ মায়ের 
এতবড় সবঝনাশ আমি কেমন করে করব মহারাজ ? 

কিংখাবের পর্দা সরিয়ে পলাস্কিক থেকে নেমে এলেন রাজ- 
কন্তা। নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন মহাবাজকে, বললেন--আমি 
আপনার শরণাগতা ! 

শিউরে উঠলেন মহারাজ ! এ ে সত্যই দেবকন্তা ! অপাপবিদ্ধ ্ 
এ সরলা বালিকার কী অপবাধ? তবু রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তে এই 
অনান্রাতী তকণীটিই আজ বাল হতে বসেছে! সমরবিজয়েব সমস্ত 
আনন্দ নিঃংশেষে হাবিয়ে গেল মহারাজের অন্তর থেকে-_একটা! 
হাহাকারের আত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়তে চাইল সে পাষাণ হাদয়। 
বিনাবাঁক্যে স্থানত্যাগ করলেন তিনি | 

কলিঙ্গরাজো ফিরে এল বিজয়ীবাহিশী। হস্তীপুষ্ঠে মহারাজ 
পুরুষোত্তম চলেছেন সবাশ্রে। শঙ্গে সঙ্গে চলেছে স্ুবর্থথচিত 
পল্যন্কিকা_-তাতে বন্দিনী রাজকন্যা । কলিঙ্গ দেশে ফিরে এসে 
মহামন্ত্রী সভয়ে প্রশ্ন কবেন, মহারাজ? 

ছু-হাঁতে মুখ ঢেকে পুরুষোত্তমদেব বললেন-_ ভূলে যাবেন না 
আমি রাজ। হলেও মানুষ। বারে বারে একই আদেশ দিতে 
আমাকে বাধ্য করবেন না। সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ষে প্রতিজ্ঞা 
আমি করেছি, তার অন্যথা হবে নাঃ কিন্ত ইতিমধ্যে আমার অস্তরে 
একট! প্রবল ঝটিকার সঞ্চার হয়েছে--তাই কালবিলম্ব করতে 
মাহস পাই না। আগামীকাল সন্ধ্যাতেই রাজকন্যার সঙ্গে এ 
রাজোর কোনও ঝাড়ুদারের বিবাহের ব্যবস্থা করুন ! 
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বিনা বাক্যবায়ে মহামন্ত্রী নতমস্তকে চলে গেলেন , নিজ 
আবাসে। বুদ্ধ মন্ত্রীর গৃহেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রাজকন্যাকে ! 

রাত্রি প্রভাতে কিন্তু একটি অদ্ভুত সংবাদ শোনা গেল। মহামন্ত্রী 
এবং রাজকন্তা নিরুদ্দেশ! স্তন্তিত হয়ে গেলেন মহারাজ 
পুরুষোভ্তম । বুদ্ধ মহামন্ত্রীর এভাবে মতিছিন্ন হল ? কিন্তু না, তিনি 
ক্ষত্রিয় রাজ।__-এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে । রাজাদেশে 
গুগুচরের দল সমস্ত কলিঙ্গ রাজ্যে তল্লাসী শুরু করে । কিন্তু আশ্চ, 
বৃদ্ধ মহামন্ত্রী এবং রাজকন্যা পদ্মাবতী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে 
গেছেন ! 

মহামন্ত্রীপ্প সন্ধান অবস্য শেষ পধন্ত পেয়েছিলেন পুরুষোত্তমদেব, 
বিচিত্র পবিবেশে। তিন মাস পরে। রথযাত্রার প্রণ্য দিনে। 
লক্ষাধিক পুণ্যা্থীর ভীড় হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে । রথের উপর বিগ্রহ 
স্থাপন কবাব আয়োজন হচ্ছে। প্রধান পুরোহিত মন্দিরছার 
উন্মোচন করে দিলেন। কলিঙ্গের নহামহিম অধিপতি পুরুষোত্তম- 
দেব স্ত্ববর্ণ সম্মাজনী হস্তে এগিয়ে এলেন সামনে । দেবতা যে পথ 
পিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবেন সে পথ মহারাজ স্বয়ং সাফা 
করে দেন । এই ওদের বংশের প্রচলিত রীতি-বংশানুক্রমিকভাবে 
এই পখিত্র কাজ করার সম্মানলাভ করে আসছেন গঙ্গাবংশের 
রাঁজন্যণ্গ । মহারাজ স্ুবর্ণ-সন্মাজনী চালিত করে রাজপথ পরিক্ষার 
করে সবে মুখ তুলে সৌজা হয়ে দাড়িয়েছেন অমনি জনতার একাংশ 
ভেদ করে এগিয়ে এলেন একজন অশীতিপর বুদ্ধ, বললেন-_ 
মহারাজ ! এতদিনে আমার আরন্ধ কাজ শেষ হল। 

বিস্ময়ে খিক্ফারিত লোচনে মহারাজ দেখলেন ধুলিমলিন চীর- 
বসনাবৃত পলিতকেশ বৃদ্ধ আর কেউ নয় তাবই নিরুদ্দিষ্ট মহামন্ত্রী | 
চমকে উঠলেন মহারাজ-বৃদ্ধ কি বিকৃতনস্তিকষ ? তবু প্রন্ন করেন 
--কী আপনার হরারদ্ধ কাজ? 

_ব্হছদিন পূর্বে রাজাদেশ পেয়েছিলাম,রাজ্যের শ্রেষ্ট ঝাড়ুদারের 
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সঙ্গে কাঞ্চিরাজকন্তা পদ্মাবতীর বিবাহ দিতে হবে । তাই দীর্ঘদিন 
অজ্ঞাতবাস করেছি। লক্ষাধিক দর্শক আজ সাক্ষী মহারাজ 
পুরুষোত্তমদেবও একজন ঝাড়ুদাব | তাই তারই হস্তে সমর্পণ কবলাম 
এই আমার গচ্ছিত ধন ! 

পাশ্ববতী অবগুঠণাবৃত1 বাজকন্যার ওড়ন। খুলে দিয়ে সবসম্মুখে 
মহাবাজেব করে সমর্পণ কবলেন তার করপদ্ধ ! 

লক্ষাধিক কঞেব আনন্দ উচ্ছ্বাসে শোনা গেল মহামন্ত্রীর সে 
কার্ষের সমথন! জয় মহাবাভ পুকষোত্তমদেব, জয় মহারাণী পদ্ম'বতী! 
জয় জগন্নাথ! 

এই পুক্যোত্তমদেব এবং পদ্মাবতীব পুত প্রতাপরুদ্রদেব অমর 
হয়ে আছেন বেঞ্চব সাহিত্যে । শীলাচলে মহাপ্রভুর অসংখ্য 
কাহিনীতে ! 

কাহনীর প্লাবনে আমব। কোনাক তীর্থপথথ থেক অনেকটা 
সরে এসেছি । এবার সেই কোনার্ক-মন্দিব আমাদেব দ্রষ্টব্য । 

কোনার্কের অুর্যমন্দির ঃ কোনার্কেব কুর্যমন্রির নিঃসন্দেহে 
কলিঙ্গ শ্(পত্য-ভাত্বষের শ্রে৩ম নিদর্শন । কী পরিকল্পনা, কা 
বিবাটত্ব, ঝা সক্ষম কাবিগবী! এস্থাপ্য বিস্ময়ের সম্মুখে আপনিই 
শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে । কলিঙের মন্রিব-বিবর্তনের পুর্ণীহুত্তি 
হয়েছিল ভূবনেশ্বারেব লিঙগপাতে-তাখপর পুরী মন্দিবে অবক্ষয় 
শিলপীচ লেপ হাতের কাজ দেখে ক্ষুদ্ধই হতে হয়; কিন্ত তারও পরে 
কেমন কবে সেই শিমীদলের উন্রস্প্দীরা এই মন্দিরের পরিকল্পন। 
করলেন ভেবে কোন কুল কিনাবা পায়া যায় না। 

কোনার্কের পরিকল্পনাকার কলিঙ্গ-এতিহ্ত মোটামুটি মেনে 
চলেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনের মত করে 
সাজিয়েছেন তার কীতিকে । লিঙ্গরাজ-অনন্তবাস্থদেব-জগন্নাথে যে 
বাধ। ফর্মুলা দেখেহি কোনার্ক পরিকল্পানাকাব তা পুরোপুরি মেনে 
নিতে পারেননি । নাট-মন্দিরকে তিনি বাদ দিয়েছেন এবং দেউল ও 
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জগমোহনকে সম্মিলিতভাবে একটি যুনিট বলে ধরেছেন। সেই 
সম্মিলিত স্থাপত্য-কর্ম একটি রথের রূপ নিয়েছে । মূল বিগ্রহ হচ্ছেন 
স্র্যদেব-_উদয়াচল থেকে নিত্য তার যাত্রা অস্তাচলের দিকে । ক্লাস্তি 
নেই, বিশ্রাম নেই, ব্যতিক্রম নেই _-চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত মহা- 
তেজস্বী মার্তগুদেব স্প্টির আদি থেকে শেষ মহাপ্রলয় পধন্ত এ চলার 
ছন্দে বাধা । উপনিষদকার ষার সম্মুখে যুক্তকরে বলেছিলেন, “কর 
কর অপাবৃত হে পৃষণ, আলোক আবরণ" সেই রথারূঢ় ভাক্কর হচ্ছেন 
এ মন্দিরের উপাস্য দেবতা । তাই কোনাক মন্দিরের পরিকলনাকার 
মন্দির গড়তে গিয়ে রথ গড়েছেন। রথের ছুটি অংশ-_মুল অংশ 
যেখানে বসেন রথী, এখানে নেখানে সেটি বড়-দেউল; কিন্তু রথীব 
সম্মুখে অপর একটি আসন চাই, যেখানে বসবেন সারথাঁ, এখানে 
(স্টি জগমোহন। এই মিলিত দেউল-জগমোহন যে স্ুধের ম্বগীয় 
রথ তাতে সাতটি অশ্ব । সপ্তাহের সাত বার ; তাই রথের সম্মুখশাগে 
দেখছি সাতটি অশ্ব । সেরথে এক এক দিকে দ্বাদশটি চক্রে; সব- 
লমেত চক্বিশটি চক্র । এক একটি চক্র এক এক পক্ষকাল, প্রতি 
জোড়াচক্রে যেন এক মাস। এই প্রকাণ্ড রথটি দেখো প্রায় ৩২০ 
ফুট, প্রস্থে বিস্তততম অংশে ১০০ ফুট এবং জগমোহনের উচ্চতা যা 
পাচ্ছি তা ১২৮ ফুট-মূল মন্দিপটি ছিল অন্তত ২২০ ফুট। সুর্য- 
দেবের উপযুক্ত রথ বটে ! 

এই বিজন প্রান্তরে এত বড় একট] প্রকাণ্ড মন্দির এমন স্থন্দর 
ভাবে কে কবেছিলেন, কেন কর্পেছলেন ঠিক জানি না। এ তীর্থ- 
স্থানের মাহাত্্যই বাকি? ইতিহাস কিছু বলে, কিছু বলে শান্ত, 
কিছু আছে কিস্বদন্তীতে--একমাত্র মহাকালই হয়তো জানেন এব 
প্রকৃত ইতিহাস! এই স্থাপত্য-বিস্ময়ের সামনে দাড়িয়ে কোন 
কিছুকেই আর অবিশ্বাস করতে ভরস] হয় না। সব খু'টিয়ে জানতে 
ইচ্ছে করে। জবাব আমি জানি না, যেটুকু জেনেছি লিপিবদ্ধ করি 
--তারপর আপনাদের মন যা বলে তাই মেনে নেবেন । 
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প্রথমেই কিন্বদস্তীর কথা । সে লোকগাথার পিছনে অবশ্য 
আছে কপিল-সংহিতা, মাঁদল! পঞ্জী এবং প্রাচী-মাহাজ্মের দ্েবনাগরী 
হরফের অন্থমোদন | পুর/ণমতে শ্রীকৃষ্ণেব পুত্র শান্ব ছিলেন অত্যন্ত 
সুপুরুষ । সেজন্য তাৰ এবং শাম্বপত্বী জান্ববতীর অত্যন্ত অহঙ্কার 
ছিল। নারদ্মুনি কোন কালেই সুন্দর নন দেখতে । একদিন 
শান্ব সর্বসমক্ষে নারদ-মুনির দাড়ি অথবা ভুঁড়ি নিয়ে কি একটা! 
রসালো ইঙ্গিত করেছিলেন । নারদ-মুনিকে নিশ্চয়ই আপনাদের 
চিনতে বাকি নেই । নারায়ণভক্ত নারদ চটে গেলে আর রক্ষে নেই 
_-তার মাথায় খেলে নানান্‌ ফন্দি। মনে মনে চটে গেলেও মুখে 
হাসিটি বঙ্গায় রেখে তিনি বললেন-_কুমার শান্ব, তোমার ধারণ! 
তুমি অত্যন্ত শ্ুপুক্ৰ_ সজ্রীলোৌক মাত্রেই তোমাধ বূপে মুগ্ধ হবে, কিন্ত 
আমি তোমাকে এমন স্ত্রীরাজ্যে শিষে যেতে প্রারি যেখানে কেউ 
তোমাব দিকে ফিরেও চাইবে না। 

কৌতুহল হল শাম্বের। বললেন, বেশ দেখাই যাক পরখ 
করে। 

নারদ সুকৌশলে শান্বকে নিয়ে এলেন এক সরোবরে যেখানে 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ষোড়শ গোপিনী সান করছেন । শান্বেপ রূপে মুগ্ধ 
হয়ে গেলেন গোপিনী+', শান্বও তুলে গেলেন নারদেব উপস্থিতি । 
নারদ এই সুযোগই খুঁজছিলেন_-তিনি তৎক্ষণাৎ স্বরং শ্রীকৃষ্ণকে 
নিয়ে এলেন অকুস্থলে। পিতৃদ্বেকে দেখে সংযত হলেন শান্ব; 
তিনি তখনও জানতেন না সানাথিনীর। তার বিমাতা। 

কিন্তু শ্রীক্কচ সে কথা বোধকরি বিশ্বাস করেননি । পুত্রের 
অশালীন ব্যবহারে ক্ষুন্ধ হয়ে তিনি অভিসম্পাত দিলেন শান্বের 
অনিন্ব্যকাস্তি মুহুর্তে মিলিয়ে গেল । কঠিন কুষ্ঠরোগে সর্বাজ ক্ষত 
বিক্ষত হয়ে গেল। অনন্তোপায় শান্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তর শুরু 
করলেন। ক্রোধ প্রশমিত হলে কৃষ্ণও বুঝতে পারলেন শাম্ব সঙজ্ঞানে 
পাঁপ করেনি, তাই তুষ্ট হয়ে বললেন-_তুমি চন্দ্রভাগ। নদীতীরে মিত্র 
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বনে গিয়ে সুর্যের উপাসনা কর । একমাত্র তিনিই পারবেন তোমাকে 
রোগমুক্ত করতে । 

অন্ুজ্ঞা অনুসারে শান্ধ* এলেন চন্দ্রভাগা নদী তীরে । দীর্ঘ 
দ্বাদশব্ষকাল স্র্যোপাঁসনা করে তিনি রোগমুক্ত হলেন। দেবতার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে শান্ব স্ুধদেবের একটি মন্দির তৈরী কবে 
দেবেন স্থির কবলেন। ঘটনাচক্রে চন্দ্রভাগা নদীতেহ স্বানকালে 
তিনি নুর্যদেবেব একটি অপুব মৃঠি আবিষ্ষার করেন, যে মৃত্তি 
তৈরী করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মী। শান্ব সেই মুভ্তিটিরই গুতিষ্ঠা 
করেন চন্দ্রভাগা নদ্দীতীরে কোনাক-তীর্ঘে। স্তানীয় ব্রাহ্মণ 
পুজাবীগণ স্ুযপুজীব মন্ত্র জানত না বলে কুমাব শাস্ব উত্তবখণ্ড থেকে 
মাঘ-বংশীঘ৯ কিছু পুরোহিত নিয়ে এসে দেবপুজাপ ব্যবস্থাও 
করলেন । 

কিংবদন্তী তথ) প্রাচীন পুরাণমতে এই হচ্জে কোনার্ক মন্দিরের 
ইতিকথা । এবাব আমব। বিশ্লেষণ করে দেখি এ কাহিনীর আদে 
কোন ভিত্তি আছে কি ন। 

কোনা; রা বর অনতিদূবে একটি মবা নদীর মোহনা আছে 
যার নাম চন্্রভাগা। মাঘী ওক্রা-সপ্তমীতে এখনও পুণ্যাীর দল 
ওই নদীব মজে যাওয়। কুণ্ডে সূর্যোদয়ের পুবে স্ান করে মন্দিবে 
পুজা দি5 আসে । একাট দিনের জন্য সহস্র সহস্র পুণ্যাী যাত্রীতে 
পূর্ণ হয়ে যায় নন্বিব প্রাঙ্গণ * সেদিন আর ক্যামেবাৰ ক্রিক ক্লিক 
নেই, উর্যানজিস্ট।বে লারে-লাঞ্স। গান শোনা যায় না- একটি দিনের 
জন্য সমস্ত মন্দির-5৩রে ধ্বনিত হতে থাকে মন্তুঃ জবাকুস্থম শঙ্কাশং 
কাশ্যপেয়ং মহাত্যঃতং। কপিল-সংহিতায় এ অর্কক্ষেত্রে আরএ 
অনেক দর্শনীয় তীথের উল্লেখ আছে-_মেত্রেয় কানন, শ্রীমঙ্গল বালী, 
শ্রীশাল্সলীভাও, সৃধ-গঙগ” সমুদ্র, রামেশ্বর মন্দির এবং সমুদ্রতীরে 


চি 








১। উন্তপথগ্ডের এই বিজাতীয় পূজারীদের প্রভাখেই সুধের পায়ে জতা 
দেখি আমরা । 
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কল্পতরু বৃক্ষ । এগুলির চিহ্ুমাত্র বর্তমানে নেই। আছে শুধু সমুদ্র 
আর সূর্যমন্দিরের ভগ্নাংশ । 

মনে হয়, শান্বের যে মূল-কাহিনীটি পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে সেটি 
কলিঙ্গের সূর্ধমন্দির সম্বন্ধে নয় | পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা নদীতীরে আছে 
শাম্বপুব__ আধুনিক মূলতান। সেখানকার বিখ্যাত স্ুর্যমন্দির যার 
বিবরণ পাই হিউ-এন-ৎসাডের জমণ বৃত্তান্তে__ শাস্ত্র সেই তূর্যমন্দিরের 
উপাখ্যানই বিবৃত করেছেন। কোনার্কের শর্যমন্দির ধারা নিমীণ 
করান তারাই সম্ভত স্থানীয় প্রাচী-নদীর শাখ। নদীটির নাম রাখেন 
চন্্রভাগা এবং শাসক্ত্রোক্ত কাহিনীর সঙ্গে নাম মিলিয়ে মৈত্রেয়-কানন, 
কব্পতরু বুক্ষ ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। নবদ্বীপের নন বুন্দাবনেৰ 
মত কোণার্ক হয়ে উঠল নব অর্ক-ক্ষেত্র | 

মাঁদলা পঞ্ভী মতে এই অর্ক-ক্ষেঞ্জে শান্ব প্রতিষ্ঠিত স্মূত্তির উপর 
কেশগী বংশের হপতি পুরন্দব কেশত্রী একটি মন্দির নির্মাণ করান 
এবং আটটি গ্রাম দাঁন করে দেব-বিগ্রহের নিত্যপুজার ব্যবস্থা করেন। 
প্রাচী ও চক্দ্রভীগ। নদীতীরে তখন এ অঞ্চলে অনেকগুলি সম্বদ্ধ গ্রাম 
ও জনপদ ছিল। কেশবী বংশের পতনের পর কলিঙ্গে নৃতন 
গঙ্গ। বাজবংশের রাজন্যবর্গও এই অর্ক-ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎসবে 
আগমন করতেন মা শী-শুক্লা সপ্তমীতে-কোনার্কদেবকে পুজা 
দিতে । মাদল! পঞ্জী বলছেন, রাজা অনঙ্গতীমদেব দেবপুজার 
বাধিকীর অস্ক বাড়িয়ে দেন__মঠাদেবী, অষ্ট শু, অষ্ট চত্ী, অরুণ 
প্রত দেব-দেবীর পূজার জন্যও বাৎসরিক বরাছ্ধের ব্যবস্থা করেন। 
অনঙ্গদেবের পরবতাঁ গঙ্গারাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয় পুরন্দর কেশরীর 
পূর্বতন মন্দিরের সম্মুখে নৃতন একটি মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে তার 
পাত্র (অনাত্য ) শিবসামন্ত রায়কে কোনার্কে পাঠিয়ে দেন | দীর্থ- 
দিনের পরিশ্রসে, বনু স্বর্ণমুদ্রার ব্যয়ে এবং বনু শিল্পীর নিরলস 
পরিশ্রমে নূতন মন্দির নিমিত হল--মন্দির তে] নয় যেন সর্ষের 
সন্তাশ্ব-চালিত স্বগীয় রথ । নরসিংহদেব আদিম স্ূর্ধ-মন্দির থেকে 
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প্রাচীন সুর্যমূত্তিটি এনে এই নৃতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন_শিব 
সামস্ত রায়.পাত্রকে দিলেন নৃতন খেতাব__'মহাপাত্র”। 

মাঁদল! পঞ্জীর বিবরণকে ধারা আদৌ আমল দিতে রাজি নন 
তাদেরও স্বীকার করতে হবে এ তথ্যের সমর্থন আছে ইতিহাসে, 
আছে স্থাঁপত্য-নিদর্শনে । নরসিংহদেব ( ১২৩৮-৬৪) এবং তার 
বংশধরের নানান্‌ তাত্রশাসনে নরসিংহদেবকেই এ মন্দিরের নির্মাতা 
বলে বর্ণনা করেছেন। পত্রকোণ-ক্ষেত্রে উষ্ণরশ্মিব (সুর্য ) উদ্দেশে 
একটি “মহৎ-কুটীরের নির্মাতা” বলে নরসিংহদেব উল্লিখিত হয়েছেন 
বারে বারে । কোনার্ক মন্দিরের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম 
কুশভদ্রা নদীতীরে ভ্রিকোঁণ। নামে একটি প্রাচীন জনপদেরও সন্ধান 
পাওয়া গেছে। কোনাক-মন্দিরের চৌহদ্দিতে, বর্তমান মন্দিরের 
অনতিদৃরে--দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীনতম একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও 
আবিক্ষত হয়েছে । নরসিংহদেবের পুত্রের নাম ছিল “ভানুদেব”__ 
গজাবংশে সুধেন আষ্টোত্বরশত নামের মধ্যে থেকে এই প্রথম একটি 
নাম বেছে নেওয়া হয়েছিল। ভান্ুদেবের একটি শিলালিপি আছে 
সীমাচলমে । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিমিত রখোপম এই মন্দিরটির খ্যাতি যে 
স্দূরপ্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ পাই আবুল-কজলের আইন-ই- 
আকবরীতে। প্রায় তিনশ বছর পরে মোঁঘল-সম্াট আকবরের 
( ১৫৫৬-১৬০৫ ) সভাসদ আবুল-ফজল এ মন্দিরের যে বর্ণন। দিয়ে 
ছিলেন তার কিছুট1 উদ্ধতি দেওয়া গেল £ 

“জগন্নাথের অনতিদূরে সুর্যের একটি মন্দির আছে। এ রাজ্যের 
দ্বাদশবর্ষের আয় এই মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছিল ।১ যাঁদের 
সহজে সন্তুষ্ট করা চলে না সেই ধরণের কঠিন বিচারকও এই 
মন্দিরটি দর্শনে স্তন্তিত হয়ে যাঁবেন। প্রাচীরের উচ্চতা ১৫* 


১) এই সময়ে কলিঙ্গের বার্ষিক আয় ছিল তিন কোটি টাকা অর্থাৎ 
আইন-ই-আকবরী মতে কোনার্কের নির্মীণ বায় ৩৬ কোটি টাকা। 
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হাত, বেদ ১৯ হাত। তিনটি প্রবেশ দ্বার। পূর্বদ্ধারে সুনিপুন 
হাতে গড়া ছুটি হস্তীমূতি, শুঁড়ে করে তারা প্রত্যেকে জড়িয়ে 
ধরেছে একজন মানুষকে । পশ্চিমদ্বারে ছুটি অশ্ব মুতি--স্থুসজ্জিত 
এবং সহিস সমন্বিত। উত্তরদ্বারে ছুটি ব্যান মৃতি-_তারা দুজন 
পদাঁনত ছুটি হস্তীব উপর উল্লম্ষনরত। মন্দির-সন্মুখে কালো পাথবের 
আটকোণ। একটি স্তস্ত, ১০০ হাত উচু। নয়টি ধাপ অতিক্রম 
করার পর দেখা যাবে একটি প্রশস্ত সভামণ্ডপ, যাঁর খিলানে স্ূর্ধাদি 
গ্রহের যৃতি খোদিত। সভামণ্ডপের চতুর্দিকে নানা শ্রেনীর ভক্তের 
মুঠি। সকলেই অদ্ধাবিনআ্র-_তাদের কেউ দীড়িয়ে, কেউ বসে, 
কেউ সাষ্টা্গে প্রণাম করছে। তারা হাসছে, কাদছে, বিস্ময়ে স্তব্ধ 
হরে দাড়িয়ে আছে অথবা গভীর নিষ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করছে। তাদের 
সঙ্গে আছে নানান জাতের নতকী সঙ্গীতমগ্রার মল অথবা বিচিত্র 
সব জন্য জানোয়ার--শিলীব কল্পন। ছাড়া যাদের অস্তিত্ব অবাস্তব । 
শোনা যাস প্রায় ৭৩০ বৎসর পুর্বে রাজা নবসিংহু দেও এই অপুব 
মন্দিনটি সম্পূর্ণ করেন এবং উত্তরপুকষদের উদ্দেস্টে রেখে যান।” 

আবুল ফজলের বর্ণনাটি নিষ্ঠাভরে তৈরী করা। ছুটি বিষয়ে 
জান্তি নজরে পড়ছে। প্রথমতঃ মন্দিরের তিনদিকে মতি গুলির 
যে র্ণন! দিয়েছেন তাৰ দ্িক-নির্ণয়ে ভুল হয়েছে । হস্তীমূতি ছিল 
উত্তরদ্ধাবে, অশ্বমৃতি দক্ষিণদ্ধারে এবং হস্তীদলনকারী শাদুলমৃত্তিয় 
পূর্বদ্বারে । দ্বিতীয়তঃ নরসিংহদেবের সময়কাল ৭৩০ বৎসর পুর্বে নয়, 
আবুল ফজলের রচনাকালের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে। কেউ কেউ 
বলেছেন, ছুটি কারণে এই ভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। সুদুর আগ্রা 
থেকে কোনাক্ মন্দিরের নির্মীণকালের সঠিক নির্দেশ পাওয়া আবুল 
ফজলের পক্ষে সহজ ছিল না, তাছাড়া সময়ট৷ হয়তো তিনি পুরী 
মন্দিরের পুরোহিতদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার! 
মাদল। পঞ্জী-মতে কেশরী বংশের পুবন্দর কেশব্ীর সময়কালটাই 
জানিয়েছিলেন । 
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তবু যেহেতু আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা তার সমস্ত বিবরণে 
অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাই এক কথায় এ “৭৩০ বৎসর" 
সংখ্যাটিকে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। আনুন একটু 
'বিচার কবে দেখা যাক । 

কোনার্ক-তীর্থেৰ বাষিক উৎসব ও মেল! হয় মাঘী শুরু] সপ্তমী 
তিথিকে । অতি প্রাচীনকাল থেকে এই মেলা প্রচলিত । কথিত 
আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শান্ব এ তিথিতেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন পৌবাণিক যুগে । দশ দিকের মধ্যে দক্ষিণ-পুব কোণকে বলা 
হয় অগ্নিকোণ, যার অধিদেবতা অগ্নি তথ] সু | রাশী চক্রের আগ্রি- 
কোণ হচ্ছে কুস্ত রাশীপ মাঝামাঝি অবস্থান অর্থাৎ কুন্তেব ১৫ | 
রাশীচক্র প্রদক্ষিণকালে স্ুষদেব যখন কুস্তেব ১৫০ তে অবস্থান করেন 
তখনই তিনি কোনার্ক। এ পুণ্য তিথিতেই কোনারকের মহাযোগ 
এবং সম্ভবত স্ুধের এ অবস্থান সময়েই মেলার মাহেন্দ্রক্ষণ নির্ধাগিত। 
আমরা কিন্ত বতমানে দেখছি স্্যদে যখন কুস্তপাশীব ১৫ অবস্থান 
অধিষিত তখন মাঘী শুরা! সপ্তমী নয়। ফাল্গনমাঁসে প্রচুর বিয়ের 
নিমন্ত্রণ পাই, তখন পুকোহিতদের মন্ত্র পড়তে শুনি, কিস্ত রাশীস্কে 
ভাক্করে -। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রমতে স্ঝ বতমানে ফাল্ভুন মাসের 
মাঝামাঝি কুম্তরাশীর ১৫০তে, অগ্রনিকোণে থাকছেন । তাহলে এ 
মাঘী শুক্র সপ্তমী তিথিটা এল কোন সুব্জগ পথে ? 

এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখতে গেলে জ্যোতিধিদ্ভাৰ একটি 
তথ্য আমাদেব ভেনে নিতে হবে । আমরা জনি, পৃথিবীব অক্ষরেখা। 
সূর্য প্রদক্ষিণপথেব তল থেকে ২৩১ অর্থাৎ প্রায় ২৩২০ হেলে 
আছে। এ থেকেই কম্পিত হয়েছে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি 
রেখা__-এ জন্যই সুষের উত্তরাঁয়ণ ও দক্ষিণায়ণ। পৌৰ সংক্রান্তিকে 
বলি মকর-সংক্রান্তি, এ-দিন অতিক্রমণে ভাস্করদেব মকররাশীতে 
প্রবেশ করেন। শাস্ত্র মতে তারপর মাঘে মকররা শী, ফাল্গুনে কুম্ত- 
রাশী, চৈত্রে মীন, বৈশাখে মেঘ ইত্যাদি এক এক সৌর মাসে সূর্য এক 
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এক রাশীতে অবস্থান করেন। এটা সহজ তথ্য-_-এই ঞ্রুব সত্যটি 
আমরা লকলেই জানি । 

এই মাত্র একট] ভূল কথা বললাম । এটা পরব সত্য নয়। শুধু 
তাই নয়, “ঞ্রুব সত্য' বলতে আমর। য1 বুঝি সেটাও ভূল । “ঞ্রুব সত্য? 
কাকে বলি? আমরা জানি, পৃথিবীর আহ্কিকগতি যে অক্ষ রেখাকে 
কেন্দ্র কবে সেই কেক্দ্রস্থ অক্ষ রেখাটিকে মহাকাশে বধিত করলে 
সেট ঞ্ব নক্ষত্রেব গায়ে গিয়ে লাগবে । ফলে অন্ান্ত সমস্ত গ্রহ- 
নক্ষত্র আপাতদৃষ্টিতে যেভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ফ্ুব নক্ষত্র 
তা করে না। এ গতিহীনতাই “গ্রুবর ঞ্ুবত্ব” ! কিন্ত সেটাও শাশ্বত 
সত্য নয়। কেন তাই বলি 2 

একটা দূর্ণয়মান লাষ্টুর যখন দম ফুরিয়ে আসে তখন সেটা! 
মাতালের মত টল্‌্তে থাকে । তার “আলট।” মার্টিতে একটা গোলা- 





ভি, 5 
চিত্র-- ৩৪ 

কার চক্র বচন! করতে থাকে । অর্থাৎ তার অক্ষ রেখা একটা শঙ্কু 
(০০:3০ ) রচনা করতে থাকে (চিত্র_-৩৪, ক)। পরথিবীর অক্ষ 
রেখাও নিরবধিকাল ঠিক অমনি ভাঁবে অতি ধীর গতিতে একটি 
শন্কু রচনা করে চলেছে (চিত্র--৩৪, খ)। এ ভাবে পৃথিবীর 
অক্ষরেখা সম্পূর্ণ এক পাক দেয় দীর্ঘ ২৫,০০০ বছরে । 

এর ফলটি মারাত্মক । এতে ঞ্ুব নক্ষত্রও তাঁর প্রবত্ব হারিয়ে 
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ফেলে । বলতে পারি, আজ থেকে দশ-বারে। হাজার বছর আগে 
বর্তমানে যে নক্ষত্রটিকে গ্রুব নক্ষত্র বলছি সেটিও প্রত্যহ চক্রাকারে 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত অর্থাৎ গ্রুব নক্ষত্রের উদয় অস্ত হতো । সে 
যাই হোক, পৃথিবীর অক্ষরেখার এই চক্রাবর্তনের জন্য সূর্য প্রত্যেক 
বৎসর নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে রাশীচক্রের ঠিক একই স্থানে 
থাকছে না। অতি ধীরে ধীরে স্ৃষদেব ব্বাশীচক্রে পিছিয়ে পড়ছেন । 
এই পিছিয়ে পড়ার বাধিক গতি প্রায় এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক 
ভাগ বা এক মিনিট (১ )। এই তথ্যটির বৈজ্ঞানিক নাম আয়নচলন 
বা 10150555101. 0: 0102 50010050 । 

এবার আমরা কোনার্ক-মেলার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি । মাঘা 
শুরু! সপ্তমী তিথি ৭ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আসে | মলমাস 
ও লীপ-ইয়ারের সংশোধন কবে বলতে পারি, তাঁরিখটা মোটামুটি 
১০ই ফেব্রুয়ারী । বর্তমানে হিন্দু জোতিষ অনুসারে দেখছি ১০৪ 
ফেব্রুয়ারী সূর্যের অবস্থান মকর রাশীর ২৬২০ তে। অর্থাৎ কুস্তের 
মাঝামাঝি অবস্থিত অগ্নিকোণ থেকে (মকরের ৩২? এবং কুস্তেব 
১৫” একুনে ) ১৮২০ সরে গেছে । (চিত্র-- ৩৪-গ)-তে বিষয়টা বোঝ! 
যাচ্ছে। যেহেতু স্তর্য প্রতি বৎসর ৬৮ ডিগ্রি করে পিছিয়ে যাচ্জডেন, 
তাই ১৮২ পিছিয়ে যেতে সুর্যের সময় লেগেছে ১৮৯ * ৬০ _ ১১১০ 
বৎসর । অর্থাৎ হিসাবে দাড়ালো যে,_যদি ধরে শিহ দীর্ঘদিন পু 
কোন এক পুণ্য মাথী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে স্ুষদেধের অগ্রিকোণে 
সংক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণে এই মেলার সুচনা হয়েছিল, তাহলে সেদিনটি 
আজ থেকে ১১১০ বৎসর পুর্বে । সৌোজ। কথায় ৮৬০ শ্রীষ্টাব্দে। এবার 
বলি, আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল ১৫৯৬ শ্রীষ্টাব্দ। আবুল ফজলের 
হিসাব যদি নিভূল হয় তবেতার রচনাকালের ৭৩০ বৎসর পূর্বে ছিল 
৮৬৬ শ্রীষ্টাব্ ! 

আমার প্রশ্ন, আবুল ফজলের এঁ “৭৩০ বৎসর' সংখ্যাটি কি স্তর্য 
মৃত্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা ও মেলার প্রবর্তন সুচনা! করছে? 


১৫৩ 


অধিকাংশ গবেষকই বলছেন-_৭৩০, সংখ্যাটি আবুল-ফজল 
ভূল করে লিখেছেন । আমি যে প্রশ্নটি তুললাম এর বিচার পুরাতত্ব- 
বিভাগের কোনও গবেষণা-গ্রন্থে কোথাও কেউ করেছেন কিন জানি 
না। এ বিষয়ে কেউ যদি অনুগ্রহ করে আলোকপাত করেন, তবে 
পরবতী সংস্করণে সেটুকু ফোগ করতে পারি | 

মূল আইন-ই-আকবরী পড়ার মত ভাষাজ্ঞান আমার নেই । 
স্যার যছুনাথ সরকারের ইংরাজী অনুবাদে দেখছি লেখা আছে-_-€ 
18 9910 0108৮ 50102057109 ০৮০1 730 5929 2505 28]8 
12195175190 00770919669. 0015 50906180005 19101302100 
1216 0019 101010চ 00017001798] 10 00936211%”.৯ স্যার যছনাথের 
অনুবাদে ভূল থাকতে পারে এ-কথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে 
ধৃষ্টতা ! কিন্তু মন্তবাদটা কি এ-ডাবে হতে পাঁরশ_া6 £5 5810 
07096 1২019. 13019851075 1090 ০0100191200 0015 509101047905 
19101710 5091660. 90100৮51790 05০1 730 59915 9£0 20 1660 
01015 107151065 10701001191 00 095021-10” ? 

স্টালিং সাহেবের মতে রাঙ্গা লাঙ্গোর৷ নরসিংহ দেব তার মন্ত্রী 
সিবাই সৌত্রের তত্বাবধানে এ মন্দির নির্মাণ করান ১২৪১ শ্রীষ্টাবে |২ 
উইলিরাম হাণ্টার বলছেন, মন্দির নিসিত হয়েছিল ১২৩৭ থেকে 
১২৮২ শ্্রীষ্টাব্দের মধ্যে ।৩ 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথ। সভয়ে নিবেদন করি । সভয়ে 
বলছি এই কাধণে যে, বিষয়ট! অনধিকারী বর্তমান গন্ককারের উবর 
মস্তিষ্ষের আবিষ্ষার। এ-বিষয়টাও পুবাচার্ধরা কেউ বিচার করেছেন 
বলে জানি না। অন্তত আমা" নজরে পড়েনি । প্রকৃত অধিকারীর 

১) [ন, ৪. 780666 ও০েণ 08000172600) 52101, £৯10711002 2, 

(021. 1949) 01১. 140 & 14]. 


২) /8519610 15522017655 ৬০1. ৮৬, [9 327. 
৩) চনতা)62175 01558. ৬০1, [, 0.288. 
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উদ্দেশ্যে এটিও নিবেদন করে গেলাম । বিষয়টা ভূবনেশ্বরে অবস্থিত 
মন্দিরগুলির দিকৃ-নির্ণয় বা “ওরিয়েণ্টেশান্ঃ | 

মোটামুটি ভাবে বলা চলে মন্দিরগুলি পূর্বমুখী । তিনটিমাত্র 
উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম £ পরশুরামেশ্বর আর মুক্তেশ্বর পশ্চিমমুখী এবং 
কেদারেশ্বর দক্ষিণমুখী । কেদারেশ্বর না হয় ব্যতিক্রম-__বাদ বাকি 
প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মূল অক্ষরেখা তাহলে পুরব-পশ্চিম। 
কিন্তু লক্ষ্য করে দেখছি, সেগুলি ঠিক পূর্ব-পশ্চিম রেখ! বরাবর নয়। 
ভ্রমণের সময় স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে জরীপের যন্ত্রপাতি 
ছিল না, তবু আমার নিত্যসঙ্গী কম্পাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি 
অনেকগুলি ক্ষেত্রেই মন্দিরের অক্ষরেখা অতি সামান্ভাবে, মাত্র ৮ 
থেকে ৯ ডিশ্রি দক্ষিণে সরে গেছে । যথা_সিদ্ধেশ্বর, রাজারানী, 
জগন্নাথ মন্দির । স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে উন্মুক্ত প্রান্তরে পুবমুখী 
মন্দির তৈরী করতে গিয়ে কেন বাস্তববিদের! মন্দিরের মুখ সামান্য 
বাঁকিয়েছেন । নাগর-স্থাপতোর আদি গুরু বিশ্বকর্মী তার বান্ত শাস্তে 
ভূ-পরীক্ষা, কাল-নির্ণরের পরেই দিক্-নিরয়ের প্রনঙ্গে এসেছেন, 
অর্থাৎ মশ্দিরের মুখ কোন দিকে হবে । ভূবন-প্রদীপেও কালনি্য় 
ও দ্রিক-নির্নয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । তার 
কিছুটা! বোঝা যায়, কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারায় ছুবোধ্য। 
শাস্্কারের মতে বনিয়াদের নিচে আছেন বাস্ত্রনাগ-তিনি ক্রমাগত 
আবতিত হচ্ছেন। গুহারন্তের কাল ও দিক-নির্ণয় সেই চক্রাবর্তনের 
ছন্দে বাধতে হবে । কিন্তু বান্তবিদের। তে গৃহারস্তের কালট। আগিয়ে 
পিছিয়ে পাশাপাশি মন্দিরগুলিকে সমান্তরাল করতে পারতেন ? পর 
পর তিনটি প্রায় সমসাময়িক মন্দিরের ক্ষেত্রে মন্দিরের মুখ পৃব থেকে 
৮২০ দক্ষিণে সরে গেছে কেন? ভুল এটা কিছুতেই নয়। শ্রীষ্টপৃৰ 
১৬৮০ অবে স্টোন হেঞ্জের বাস্তবিদ যে দিকৃ-নির্ণয়ে তুল করেননি, 
পিরামিডের নির্মীতা যে ভুল করেন নি এরা এত পরে সেটা করেছেন 
এটা অবিশ্বাস্য । তাহলে? 
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আবার আমরা 'অয়নচলনের হিসাঁবটি পরীক্ষা করে দেখতে 
পারি। ২১শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় হচ্ছে পূর্ব দিগন্তের ১৩২০ দক্ষিণে । 
২১শে মার্চ হচ্ছে ঠিক পূর্ব দিকে । সুতরাং এঁকিক নে পূর্ব দিক 
থেকে ৮২০ দক্ষিণ-ঘেঁষে সূর্যোদয় হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারী । অর্থাৎ 
মন্দিরের সব কয়টি দরজা খোলা থাকলে এ তিনটি মন্রিরের দেব- 
বিগ্রহে উদয়ভানুর স্পর্শ লাগবে যে তারিখে সেট? ১৬ই ফেব্রুয়ারী । 
বর্তমানে জ্যোতিবশান্্ অনুসারে এ তারিখে সুর্ষের অবস্থান কুস্ত 
রাশীর ১তে। যদি এ ক্ষেত্রেও ধরে নিই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা 

য়েছিল হৃর্ধদেব যখন কুস্তরাশীর মধান্থলে, এ অগ্রিকোণে, 

তাহলে আমর বলতে পারি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়টা আজ থেকে 
১৪৮৬০-৮৪০ বৎসর পুর্বে, অর্থাৎ ১১৩০ খ্রীষ্টাবে। সিদ্ধেস্বর 
ও রাজারানী মন্দির ছাঁদশ শতাব্দীতে নিমিত হয়েছিল বলেই 
মনে হয়। 

জানি না এ হিসাব কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল কিনা । আমার 
বক্তন্য মন্দিরগুলি এই যে বিভিন্ন দিকে মুখ করে আছে এটার কারণ 
সম্বন্ধে গবেষণার অবকাশ আছে। প্রকৃত মধিকারীই সে কাজ 
করতে পারেন। 

সেষাই হোক কোনা মন্দির সম্বন্ধে পরবর্তী উল্লেখটি পাচ্ছি 
১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে । সেটিও মাণলা পঞ্জীতে । তাতে উল্লিখিত হয়েছে 
খুর্দার রাজা, তিনিও নরসিংহদেব (খুর্দার ভোই বংশের তৃতীয় রাজ) 
কোনার্ক মন্দির দর্শন করতে যান ১৬২৮ শ্রীষ্টাব্দে। সে সময় উড়িয্যার 
স্থবেদাব ছিলেন বাঁখর খা, যিনি দিল্লীশ্বব শাহ সেলিমের১ প্রতিনিধি 
হিসাবে উডভিষ্যার শাসন কাধ *রিচালনা করতেন । নাদল] পঞ্জী 
বলছেন, খুর্দার রাজা কোনার্ক মন্দিরে কোনও বিগ্রহ দেখতে পাননি 
১) নিংশন্দেহে এখানে মাদলা পঞ্জী একটি ভুল করেছেন। শাহ সেলিম 
অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছিল পূরবৎ্সর অর্থাৎ ১৬২৭-এ। খুর্দার রাজ 
যখন কোনার্ক দর্শনে আসেন তখন দিলীশ্বর হচ্ছেন সম্রাট শাহজাহান । 
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_কারণ পূর্ববর্তী যবন আক্রমণের আগেই অর্কতীর্থের বিখ্যাত 
মৈত্রেয়াদিত্য-বিরিঞ্চিদেবে (স্থর্যদেবের ) মৃতিটি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে 
(পুরীতে ) অবস্থিত নীলাদ্রিমহোৎসব-মন্দিরে ( জগন্নাথদেবের 
মন্দিরে ) স্থানাস্তরিত করা হয়েছিল । মহাবাজ তার অমাত্য নাথ- 
মহাঁপাত্রের সাহায্যে শুন্ত মন্দিবটির মাঁপ নেন ও লিপিবদ্ধ করেন। 
মহারাজেব দক্ষিণহস্তের অন্গুলির অষ্টবি্শতি অঙ্গুলি-বিশিষ্ট একটি 
দণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন অংশের মাপ নেওয়া হয় । মহারাজের অষ্ট- 
বিংশ অঙ্থুলিতে কত ফুট কত ইঞ্চি হয়েছিল তা আমরা জানি না; 
কিন্ত একিক নিয়মের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হিসাব থেকে আমর। 
অনায়াসেই ভেঙ্গে পড়া দেউলের উচ্চতা বার করতে পারি। সে 
ভিনাব যথা সময়ে করা যাবে । 

খুর্দার রাজার এ মাপ ও বিববণ থেকে দেখছি যে, দেউলের শীর্ষে 
আমলকের উপরে কলসটি নাই, পদ্মুধবজাটিও অপহৃত ; তবু তখনও 
কলস ও আয়ুধের যে দণ্ড (চুন্বক-লোহা-ধারণ) সেটি স্বস্থানে আছে। 
কলস ও আয়ুধটি ছিল তামার । যবনরা সেগুলি অপহবণ করে নিয়ে 
গিয়েছিল__হয়তো৷ সেটা সোনার ভেবে, অথবা তামার লোভেই, 
কিন্বা শুধুমাত্র ধর্মবৈরিতার কাৰণে । 

এই যবন আক্রমণের সময়কালটা আকবরের শাসনকালেই, 
ষোড়শ-শতাব্বীৰ শেষপাদে । সে সময়ে বাঙলার আফগান নবাব 
দিলীশবরের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াবার স্তবযোগ খুঁজছিল। সআট 
আকবর উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে একটি সদ্ধি করে আফগান 
আক্রমণের বিষয়ে তাকে আশ্বস্তঙ করেছিলেন ; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
মুগলসম্রাট যখন পশ্চিমসীমান্তেব রণক্ষেত্রে ব্যস্ত তখন বাঙলার 
আফগান নবাব স্লেমান করানী অতকিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করে । 
নবাবের সেনাপতি ধর্মান্ধ কালাপাহাড়কে এই অভিযানের নেতৃত্ব 
করতে পাঠায় । ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে যে ছূর্ভাগ্যকে 
ঘনিয়ে উঠতে দেখেছি উড়িস্যার ক্ষেত্রে এবারও তাই হল । এই 


১৯৫৪ 


1৮ -ও [ 
] 
বং 
$& সি _ স্স্প ১ রি 
রি 7 ” 
& পপি 
২ পর রি 
০০ টু ২ ক্রি 
১১৩, এ ১2 
২৬৯৭ সিটি ৪ 













্ খাসা 4 | 
০ ॥ 
(858৮ ০০191 





পা 


া রি ৯১ 
||| 11117 
[081081 1 
[1] 


মত ছি পিপি 
/ 


টু 

া ! 

সিকি । | 
১৯ ৮? 

2 । 


১৫৫ 


চিত্র--৩৫ ॥ কোনাক--১৮৩৭ 
[ ফাগুনের স্কেচ থেকে লেখক কর্তৃক মন্তকক হ ] 


ছঃসময়ে মুকুন্দ দেবের অমাত্যরাও স্থযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করল। মুকুন্দ দেবের পক্ষে কালাপাহা'ড়কে প্রতিহত কর। সম্ভবপর 
হল না। মুকুন্দ দেব নিরুপায় হয়ে কোনার্কের বিগ্রহ পুরীর মন্দিরে 
স্থাঁনাস্তরিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবভীর্ণ হলেন। সেযুদ্ধে বুকের রক্ত 
দিয়ে মুকুন্দ দেব তার অমাতাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান । আর 
কালাপাহাড়ের অপকীতি মহাকালের বুকে চিরস্থায়ী হয়ে রইল 
উড়িস্যার নানান্‌ দেব-দেউলে । এই মুকুন্দ দেবই উড়িষ্যার শেষ 
স্বাধীন হিন্দুরাজা। 

সে যাই হোক, কোনার্ক মন্দিরের পরবর্তী উল্লেখ যেটি পাচ্ছি 
সেটি এ. স্টাখলিং-এর | খুর্দী রাজার কোনার্ক দর্শনের দুইশত বৎসর 
পরবে, ১৮২৫ গ্রীষ্টান্দে। স্টারলিং তার ধিবরণে বলছেন জগমোহনটি 
অটুট থাকলেও মূল দেউলটি ছিল ভগ্নাবস্থায়। তবু সেই রেখ- 
দেউল “তখনও দাড়িয়ে ছিল। উচ্চতায় প্রায় ১২৫ ফুট। দূব থেকে 
দেখলে মনে হয় যন পালতোলা একটি জাহাজ 1” জেমস্‌ ফাগুসন 
মন্দিবটি দ্রেখেন তার বারো বসব পরে ১৮৬৭-এ । তার মতে রেখ- 
দেউলেব বে উচ্চত। তিনি দেখেছিলেন তা ১৪০ থেকে ১৫০ ফুট 
অর্থাৎ ব্তমান জগমোহনের চেয় ও বড় | ফাঞ্চসনের আনুমানই থে 
ঠিক অর্থাৎ পুববতা স্টাবলি যে ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেননি 
তার প্রহাক্ষ প্রমাণ রয়েছে কাগুসনের ১৮৩৭ সালে হাতে-আকা 
একটি ভধিতে । পুরাতত্ববিদ ফাগু সনের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে নিভূলি 
জ্ঞান ছিল-_তিনি এ চিত্রে মন্দিরটিকে পতজবৃষ্টিকোণ ( 01722 
5০-৮1০৮৮ ) থোকে একেছেন। ফলে বেশ বোঝা যায় রেখ- 
দেউলের উচ্চত1 জগমোহনের চেয়ে বশী । ফাগুসন-সাহেবের এ 
চিত্রটির একটি মন্থুলিপি সাধ্যমত একে দেখানোর চেষ্টা করেছি 
(চিত্র--৩৫)-এ । 

মূল রেখ-দেউলটি কেন ভেঙ্গে পড়েছিল এ সম্বন্ধে নানা মুনি 
নানা কথা বলেন। কারও কারও মতে এ রেখ-দেউলটি আদে 
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সমাপ্ত হয়নি। পাসি ব্রাউন বলেছেন১--“এ গ্রন্থে কোনার্ক 
মন্দিরের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে হয়তো! সেভাবে মন্দিরটি আদো 
শেষ করা সম্ভবপর হয়নি । এ সন্দেহ করার পিছনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 
আছে। কারণ রেখ-দেউলের উপরকাব প্রকাণ্ড পাথরগুলি বসানোর 
আগেই নিশ্চয় বনিয়াদ ধ্বাসে যেত ।” 

আমর] ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি ন]। 
“বশিয়াদ ধ্বসে যেত” এটা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ (91015 01০21 
1:00 ) মোটেই নয়--এট। লেখকের নিছক শন্মান-এবং সে 
অনুমানের সমর্থনে তিনি এ জমির ভারবাহীক্ষমত] (19০210705 
০০৯৮০: 06 5011) পরীক্ষা কবে যে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন 
তারও কোন প্রমাণ নেই । মন্দির যদি অসমাপ্ত থাকত তাহলে 
আবুল ফজল শিশ্চয় সে কথা৷ উল্লেখ কবতে তুল্ুতেন না। তাছাড়। 
মন্দির সমাপ্ত না হলে দেব-পুজ। শুক হন্ত না এবং সেক্ষোত্রে হিন্দু- 
পুবাণে এটিকে মহাতীর্ঘ হিসাবে বর্ণনা করা হত না। মাদল! 
পঞ্জীও নিশ্চয় সে কথা উল্লেখ করতেন । 

এ ছাড়াও প্রমাণ আছে। ফাগুসনের চিত্রে দেখছি অন্যান 
দ্বাদশটি ভূমি মামলক টিকে আছে (১৮৩৭-এ)। কোন রেখ- 
দেউল দ্বাদশ ভূমি প-ন্ত নিমিত হলে সেটা কখনই পাঁচশ বছর টিকে 
থাকতে পারে শা যদি না তার উপর আমলক শিলাটি বসামে হয়। 
খুর্দ। রাজাব কলসদগ্ডের স্রস্প£ উদ্মেখ যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি বড় 
দেউলেব উচ্চত! মেপে লিপিবদ্ধ কব্ছেন। 

কেউ পেউ বলেছেন, বনিয়াদ বসে যাওয়ায় দেউলটি ভেঙ্গে 
গেছে। দে অনসম্তব মনে হয়েছে মামাদেব কাছে। বনিয়াদ 
বসে যাবার কোন লক্ষণ সংশগ্ন জমিতে দেখা বায় না, তাছাড়। 

১) 1130197) £:010105060159 030500150 & [11207610100 129 
70210510107] 
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সেক্ষেত্রে সন্নিকটস্থ জগমোহনটি কিছুতেই টিকে থাকত না। 
ভূকম্পনের যুক্তিও অনুরূপ কারণে মেনে নেওয়! চলে না! । বজ্রাঘাতে 
এ মন্দিরের অতবড় ক্ষতি হতে পারে না। মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ার 
বিষয়ে শ্রীযুক্তা দেবল। মিত্র১ যে যুক্তি দেখিয়েছেন আমর! তাকেই 
সবাস্তুকরণে মেনে নিই । তাব সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্তরূপ : 

যবন আক্রমণের আাশঙ্কায় দেব-বিগ্রহটি পুরীতে অপসারিত 
হবার পরে উডিষ্যায় হিন্দু রাজাদের কাল শেষ হয়েছিল । বিগ্রহহীন 
মন্দিরের কোন মূল্যই নেই হিন্দুদের কাছে। ওদিকে যবনরা কলস 
অপহরণ করে নিয়ে যাবার পর উপর থেকে বর্ধার জলধাঁর। মন্দিরে 
প্রধেশ কবতে থাকে । কালে সেখানে বট-অশ্বখ গাছ জন্মগ্রহণ 
করে। বিগ্রহহীন মন্দিবের অবহেলিত দেউলের সে গাছ ক্রমে 
বাড়তেই থাকে । ফলে কোন এক সময় কবেল করা দেউলের 
গণ্ডি অংশ ভেঙ্গে পড়ে । দেউলের উপর জগমোহনের দিকে ঝুঁকে 
থাকা প্রকাণ্ড উড-গজনসিংহটি পরে জগমোহনের উপর । এ ভদ্র- 
দেউকুলব কিছুটা ক্ষতি কলে গড়িয়ে পড়ে উত্তর দিকে । সেই প্রকাণ্ড 
উড়-গজসিংহটিদক তিন টকরো অবস্থায় পাগয়। গেছে। সেটি 
এখন পড়ে আছে জগমোধনের উত্তর প্রান্তে । প্রশ্ন হতে পারে_ 
ববন আক্রমণের পবে নৃতন কিগ্রহের প্রাতষ্ঠা কেন হল না? মন্দির 
তে? তখনও অটরট ছিল । কাশী বিশ্বনাথে, সোমনাথে তো তা হয়েছিল। 
সম্ভবত যোঁড়শ-শতাব্ণী থেকেই এ অঞ্চলের অবনতি হতে থাকে । 
বাণিজ্যের পথ বদলে যায়। জনপদগুলি জনশূন্য হতে থাকে । তার 
ফলে এ মন্দিরে আর নৃতন খিগ্রহ বসান হয়নি । দেবতাহীন দেউল 
পড়েছিল উপেক্ষিত হয়ে । 

ফাগুপনন মন্দিরের এ চিত্রটি আকেন ১৮৩৭ সালে । পর বৎসর 
কিটে। এ মন্দির দর্শন করে লিখেছিলেন২ “( রেখ-দেউলটির ) 
০0552852245222-256 
১) [:0178181 10 10, 05 9006, 10- 80105. 
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একটা কোণ এখনও দাড়িয়ে আছে-উচ্চতায় ৮০ থেকে ১০০ ফুট, 
এবং দেখলে মনে হয় যেন বাঁকা একটি স্ত্ত।” 

পরবর্তা দর্শক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৬৮ সালে তিনি রেখ- 
দেউলটি সম্বন্ধে বলছেন,১__ পপ্রস্তরাকীর্ণ প্রকাণ্ড এক ভগ্রসূপ, শুধু 
এখানে ওখানে বট-অশ্বথের চারা ।” রাজেন্দ্রলাল রেখ-দেউলের 
কোন চিহ্ন দেখতে পাননি, তার কারণ ১৮৪৮ সালে উড়িস্যায় যে 
প্রচণ্ড সাইক্লোন এসেছিল সম্ভবত তাতেই রেখ-দেউলের শেষ 
অংশটি ভেঙ্গে পড়ে। 

একটা কথা । স্টারপিং অথব। ফাগুসন তাদের বর্ণশায় কোনাক্ 
মান্দরের রথের পরিকল্পনা! বুঝতে পাবেননি। এ মন্দিরের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ভাক্র্ষ-নিদর্ণন_চক্রশুলি এবং রথাশ্ব তারা দেখতে পাননি, 
কারণ মন্দিরের প্রায় ১৭ ফুট তখনও বালির মধ্য অবলুপ্ত ছিল। 
( চিত্র ৩৫) এর সঙ্গে (প্লেউ--৩) তুলনা করলেই এ সত্যটা বোঝ! 
যাবে । (প্রেট--৩) এ অঙ্কিত চিত্রটি গ্রন্থকাবের কজনায় দেখ! 
সগ্ভসমাপ্ত কোনাক' জগমোহনের প্রবেশ পথ । 

রেখ-দেউলটি ভেঙ্গে গেছে মহাকালের অন্গুলি হেলনে ; কিন্তু 
জগমোহনটির দুঃখের কাহিনী আরও করুণ । স্যানীয় লোকের? এবং 
থুর্দার রাঁজ। ক্রমাগত ৬ মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যেতে শুরু করেন। 
হয়তো অচিরেই সব সাফা হয়ে যেত-তা যে হয়নি তা শুধুমাত্র 
ঘটনাচক্রে । জগমোহনের চুতাটি বহুদূর থেকে দখা যেত-_ 
উপকূলভাগে বণিকদলের জাহাজের কাণ্তেনদের কাছে এ মন্দিরটি 
ছিল একটি সুস্পষ্ট দিকৃচিহ্ন। মন্রিরটি তাই অপরিহার্ধ মনে হয়ে 
ছিল “মেরিন-বোর্ডের, কর্তাবাক্তিদের কাছে। তারা ফোট 
উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন যাতে এ 
মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যাওয়া বন্ধ কর হয়; এবং সম্ভব হলে 
মন্দিরটি যেন মেরামত করে সেটি টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা কর! 


এ পপ পাস | পপ পাশ আস্থা পাপিিপা শসতিসপপপার পল 


১) 20092955 0£ 05588, ঢা 0880 ) 9, 750, 


১৫০ 





হয়।৯ গভর্ণর জেনারেল মেরামতের জন্য কোনও ব্যয় বরাদ্দ করতে 
রাজি হলেন ন1 বটে তবে স্থানীয় লোকরা যাতে পাথর নিয়ে না 
যায় যে ব্যবস্থা করলেন। 

কোনাকরঁ মন্দির সংরক্ষণের জন্য বহু জ্ঞানীগুনী এবং বহু 
সাংস্কৃতিক সংস্থা সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন । 
সে প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ভূমিক। ছিল বাওলার এশিয়াটিক 
সোসাইটির । কিন্তু সোসাইটির আবেদনও নিক্ষল হল। বিজন 
প্রান্তরে এ মন্দিরটি সংবক্ষণেব কোনও প্রয়োজনীয়তাই অনুভব 
করেনি তদাশিস্তন বিদেশী সবকাধ । ইতিমধ্যে জগমোহনের পুব- 
দ্বারে অবস্থিত নবগ্রহেব প্রকাণ্ড শিলাখগ্ডটি ভোঙ্গে পড়েছিল । 
এশিয়াটিক সোসাইটি সেটি কলকাতাব যাদুঘরে নিয়ে আসান চট্ট! 
করেন-_কিন্তু মন্দিপ চত্ববের দক্ষিণ-পুব প্রান্ত পর্ধস্ত বয়ে নিয়ে 
আসতে গিয়েই সোসাইটিব কবাদ্দ বায় নিঃশেষিত হয়ে গেল । সেট' 
১৮৬৭ সাঁলেব কথা । ইতিমধ্যে ছোটলাট স্যার গ্যাসলি ইডেন 
সরেজমিনে মন্দিবটি দেখতে এলেন । এবার সরকার থেকে সামান্য 
ব্যয়বরাদ্ধ মঞ্জীব হল। ফলে ১৮৮১ সালে অর্থাৎ স্টারলিঙেব প্রথম 
দর্শনে ছাপ্প।ম্ন বছর পবে আমাদের সহগদয় বিদেশী শাসক 
মন্দিরটির মেবামতিতে আধিক সাহায্যে এগিয়ে এলেন । প্রথম 
ছ-তিন বছবে কাজ হল যৎসামান্ত । কিছুট1 জঙ্গল কাট! হল এবং 
মন্দিরদাবের তিন-ছুগুুন ছ্যটি প্রকাণ্ড মুত্তিকে ( হস্তী, অশ্ব এবং 
হস্তী দলনকারী শাদুল)-_মন্দিরের অনতিদূবে এক একটি পাদপীঠ 
তৈরী করে বসানো হল। ভ্রমপ্রুমে হস্তী এবং অশ্বকে বসানো হল 
মন্দিরের দিকে মুখ করে- আসলে তার! ছিল মন্দিরের দিকে পিছন 
নাকি একটি চুম্বক শিপ ছিল, তাতে পতুগীজ নাবিকবা দিকভ্রান্ত হয়ে যেত। 
এইজন্য পতুগীজ বোঁশ্েটের দল জাহাজ থেকে গেল মেরে মন্দিরটি ভেঙ্গে 
দেয়। এ কিন্বদন্তীর কোনও এতিহাসক নজির আমি পাইনি । 
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করে; এবং শাহলের জোড়াটিকে বসান হল জগমোহনের পূর্ব- 
দিকে উচু একটি বালির ডিপির উপর । এই বালির ডিপির তলা 
থেকেই পরে আবিষ্কৃত হয়েছে ভোগমণ্ডপটি_ফলে এই শাছুলদ্বয়কে 
সুনরায় স্থানচ্যুত কবে বসান হয়েছে ভোগমগ্ুপের সামনে । মজার 
কর্থা, সেখানেও পুবাতত্ব মথবা পুর্ত-বিতাগের কর্তারা লক্ষ্য করে 
দেখেননি যে, পাদপীঠেল প্রস্থর-খণ্ডটি উন্টো করে বসান হয়েছে । 
এ ভুল রয়েই গেছে, আজও দেখতে পাবেন দক্ষিণ দিকের শাছলের 
পাদগীঠে খোদাই করা হাতীব সারি আকাশের দিকে পা তুলে 
হাঁটছে । 

কোনার্কের প্রকৃত সংস্করণ শুক হল ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দে। আমাদের 
সৌভাগ্য যে বঙ্গভঙ্গকারী কার্জন-সাহেবেব পুরাতত্বের প্রতি সত্যিই 
দরদ ছিল। পুবাতত্ব-বিভাগের কর্ণধারদপে জন হাণ্টার্দও তখন 
সবে এসেছেন। ফলে এবার সত্যিকাবের কাজ হল। বালির স্তপ 
সরানো হতা-_-মাবিষ্কৃত হল কোনারকেব রথের স্বরূপ । বহু শতাব্দীর 
পব রথের চ।কা, রথাশ্ব আবার সুর্ষেব যুখ দেখল বালির সমাধি 
বিদীর্ণ কবে। এব পরই সংবক্ষণের উদ্দেশে জগমোহন্টিকে 
চিবকালেব জন্য ভব।ট কবে দেওয়া হয়। পনেখ ফুট চওড়া পাচিল 
তোলা হল জগমোহনের ভিতর চ।বদিকেবর দেএয়াল ঘেষে । উদপ্প্ন 
থেকে বলি ঢেলে সেটিকে একেবাবে নিবেট করে দেওয়া হল। 
একমাত্র হঃখে  বথা, সম্পূর্বৰপে বন্ধ করে দেওয়াব আগে ভিতরে 
কি ছিল ভার স্কেচ এবং বিস্তারিত বিববণ বোঁধহ্য পুবাঁতন্ব বিভাগ 
থেকে রাখ হয়নি । 

কোনার্ক-মন্দিবের ইতিহ এখানেই সমাপ্ত করে এবার আমর 
বরং মন্দিবটি দেখতে থাকি । কোনার্ক-দর্শকেব কাছে সবচেয়ে বড় 
সমক্তা সময়ীভাঁব। যদিও সেখানে মধ্যবিস্তদেব জন্য একটি পাস্থ্‌- 
নিবাম এবং উচ্চবিভ্তদের জন্য একটি টুরিস্ট লজ সম্প্রতি নিমিত 
হয়েছে--কিস্ত অধিকাংশ যাত্রীই সে স্থযোগ নিতে চান না। তার! 
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কলিঙ্গ-১১ 





পুরী থেকে ঝটিকা-গতি বাসে করে এসে একই দিনে কোনা ভুবনে- 
শ্বর দেখে কলকাতায় ফিরে আসেন । কোনার্ক মন্দিরে সংখ্যাতত্ব 
রাখা হয় না-কিস্ত আমার তো মনে হয় শতকরা আশীজন বাঙালী 
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চিত্র--৩৬ ॥ কোনার্ক মন্দিরের ভূমি নক্শা 


যাত্রী কোনার্ক দেখার জন্য ব্যয় করেন ঘণ্টা তিন-চার । অন্তত 
আট ঘণ্টার কম সময়ে কোনার্ক মন্দির মোটামুটি দেখা, তার থেকে 
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রসান্বাদন করা সম্ভবপর নয়। তবু যেহেতু অধিকাংশ যাত্রী অতি 
অল্পসময়ে দর্শনীয় শিল্পনিদর্শনগুলি দেখে নিতে চাইবেন তাই তাদের 
স্থবিধার জন্য চিত্র--৩৬-এ বিভিন্ন ভ্রষ্টব্য দ্রব্যের অবস্থান নিদিষ্ট 
করে দিলাম। এই চিত্রটি সংযুক্ত জগমোহন ও বড়দেউলের । চিত্রে 
সমস্ত মন্দির-চত্বরের প্রধান দ্রষ্টব্যের অবস্থান স্ুচিত হয়েছে। 
আমর! বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টব্য বিষয়ের অবস্থানসূচক চিহ্নটি উল্লেখ 
করে যাচ্ছি যা থেকে অনায়ানে পরিদর্শনকালে ল্পসময়ে শিল্প- 
নিদর্শনটি খুঁজে নেওয়া যায়। 

চিত্রব-৩৬-এ গাটু কালো রঙে আকা অংশটাই মন্দিরের ভূমি 
নকৃশা, তার চারপাশে খোলা রকের মত। এই খোল। চাতালের 
বাহির দিক দিয়ে জমির সমতলে প্রথমে আমরা যুগ্ম-দেউলকে 
প্রদক্ষিণ করব পুরবপ্রান্তের সোপানের কাছ থেকে । এই খোল৷ 
চাতালের শেষপ্রান্তে যে খাড়া অংশ, ইংরাজীতে যাকে বলে বাড়ির 
প্রিন্থ__বাঙলায় কোন কোন জেলায় বলে “পোতা”_ সেই অংশের 
নাম পিষ্ঠট। আমর! প্রথমে বাইরের দিক থেকে এই "পিষ্ঠ”টি 
ঘুরে ঘুরে দেখব। এইখানেই আছে বৃহদায়তন রথচক্রগুলি। 
জগমোহনের পৃবদিকে যে সিঁড়ি আছে তার প্রত্যেক দিকে ছুটি করে 
সর্বসমেত চারটি চক্র আছে। দক্ষিণদিকে ছিল চারটি রথাশ্ব। তার 
ভিতর মাত্র ছুটির মাথ। আছে-ব্তীয়টির অনেকটাই দেখতে পাওয়া! 
যাচ্ছে। চক্রগুলির বহিরঙ্গ মোটামুটি একই, যদিও কারুকাধে 
তফাত আছে । রথচক্রগুলির ব্যাস_-৯ফুট 3; এতে আটটি বড় অর 
(স্পোক ) এবং আটটি ছোট অর আছে। বড় অরগুলি সরু থেকে 
মোট। এবং আবার মোট থেকে সরু হয়ে নেমিতে (রিম অংশে ) 
গিয়ে মিশেছে । ফলে বড় অরগুলির মধ্যমাংশে গোলাকার একটি 
নকৃশ। কাট সম্ভবপর হয়েছে। প্রতিটি চক্রে এই রকম আটটি 
গোলকার লম্বা এবং অক্ষাগ্রে (এ্যাক্সেল প্রান্তে) আর একটি নক্‌শ। 
নিয়ে সর্বমেত নয়টি নক্শার স্থান। তাতে স্ত্রী, পুরুষ, মিথুন চিত্র, 
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দেবদেবীর মৃতি আছে। নেমি অংশে পল-তোলা ফুল-লতা-পাতা 
এবং সরু অরে গোলাকৃতি বলের মত মুক্তার সারি। (প্লেট--১২ দ্রষ্টব্য) 

এ চিত্রে এই পিষ্ট অংশের খানিকটাও একে দেখানো হয়েছে । 
সবার নিচে উপানে আছে হাতীর সারি, শিকারের দৃশ্য, শোভাযাত্রার 
দৃশ্য ইত্যাদি । হাতীই বেশী-_গুণে দেখ। গেছে একমাত্র উপাঁন- 
অংশেই বিভিন্ন অবস্থায় অন্যন এগারো! শত হাতীর মৃতি খোদাই 
করা আছে। হাতী শিকারের দৃশ্য, দলবদ্ধ বন্হস্তীর জীবনযাত্রা, 
হাতীর যুদ্ধ ইত্যাদি । উপানের উপরে পা-ভাগের পাচ কাম। খুর- 
কুম্ত-পাঁটা-কাণি ও বসন্ত । এর ভিতর পাটায় জীবজন্তর চিত্র এবং 
বসন্ত নকৃশী কাট] । 

তলজভ্ঘাতে কিছু দূরে কাখর-মুগ্ডি সম্বলিত স্তস্ত । তাঁর কুলুজিতে 
নানান্‌ দৃশ্য । দুতি কাখব-মুণ্ডি স্তম্ভের মাঝে মাঝে কখনও ছুটি 
কখন ব। ভিন-চারটি খাড়া পাথর । এই খাড়া পাথর গুলিতেও 
নানান্‌ জাতের ভাক্ষর্ষের নিদর্শন । সেগুলি অধিকাংশই মিথুন-মৃতি, 
অলস-কগ্া, বিরাল, অথণা নাগ মৃতি। 

তলজভবাব উপরে বন্ধনে তিনকাম--পাট।-কাণি-বসন্ত | পাটা 
ও বসন্তে নকৃশা কটা, ফুল-লতা-পাতা অথবা জীবন্ত । কিছু দূরে 
দূরে এই তিনটি উপভাগকে যুক্ত করে একটি খাড়া পাথরে নকশার 
কাজ। 

উপর-জভঘাতে দেখছি- নিচেন তলজ্ভ্বার কাখর-যুগ্ডি স্বন্তের 
উপর-টপর আবাপ একটি করে পদ্মশী্ অধস্তস্ত। এই অবস্তম্তগুলি 
পঞ্চরথ পর্যায়ের । তলজভ্তবার মৃত্তিগুলিব ঠিক উপর-উপর এখানেও 
এক সারি মুঠি। 

উপর-জজ্ঘার উপবে হচ্ছে বারান্দার স্থান। সেটি অক্ষত নেই, 
শুধুমাত্র নিচের উপভাগ -_একটি পাটা, অনেকাংশে অটুট আছে। 
ঝোলা-বারান্দার (ক্যান্টিলিভার ) মত অনেকটা বাইরে বেরিয়ে 
আছে। তার খাড়া গায়ে অপূর্ব নকশার কাজ; অনেকট। উপানের 
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মত। উভয়ের আকারও প্রায় সমান। এবার আমর! ঘুরে ঘুরে মৃতি 
গুলি দেখব । অধিকাংশ মৃতি অথবা নকৃশায় অবশ্য বোঝাবার কিছু 
নেই-__তার্দেব সৌন্দর্য ্বয়ংগ্রকাশ। অলসকন্া, বিরাল, নাগিনী 
অথবা মিথুন-মৃতিতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই । অজন্তাতে 
যেমন ধারাবাহিক কাহিনী-চিত্র দেখতে পাওয়াষায় এখানে সে রকম 
নেই। ফলে আমরা শুধু বিশেষ মৃতি_-য। নাকি দশকের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যেতে পারে তাব দিকেই এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি চিত্র--৩৬-এ 

বণিত সংখ্য। অন্ুুসাবে অবন্থান নির্দেশ করে। 

১) উপান-অংশে এইখানে লক্ষ্য কবে দেখুন খেদার সাহায্যে 
বন্য হাতী ধবার দৃশ্য | 

১) শৈব-শাক্ত এবং বিষণ উপাসকদের এই শিল্প-নিদর্শনে সম- 
পধায়ে দেখান হয়েছে । দেখছি, একটি মন্দিরে পাশাপাশি 
পুজা পাচ্ছেন মহিষমর্দিনী, জগন্নীথ এবং শিবলিঙ্গ । তার 
বামে দেখছি, বাজা এসেছেন পুজা দিতে, সঙ্গে রাজানুচবও 
আছে-_পুজার্থী রাঁজা মন্নির-পুরোহিতের হাতে একটি 
নখমাল্য প্রদান কবছেন। তাঁর তলায় দেখছি, মন্দিরের 
বাহিবে অপেক্ষা করছে ছুটি রাজহস্তী--মাহুতও আছে 
সঙ্গে। সৃর্ধ মন্দিবে এই ভাস্কর্য নিদর্শনটিতে সবধর্ম 
সমন্বয়ের একটা ইঙ্গিং রয়েছে-আরও লক্ষণীয় যে এ 
সঙ্গে সুর্য খুতি কিন্তু নেই। 

৩) উপান অংশে এতক্ষণ শুধু হাতীর শোভাযাত্রা দেখতে 
দেখতে আসছিলেন । এখানে শিল্পী কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন 
দড়ি টানাটানির একটি (কীতুককর দৃশ্য খোদাই করে। 

৪) পঞ্চম চক্রের কাঁছে উপর জজ্ঘ! অংশে একটি মতি দেখবার 
মত। মনে হয় যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মহারাজা অথবা সেনাপতি 
দর্পণে নিজ সাজশধ)1 দেখে নিচ্ছেন। -যোদ্ধার কোমরবন্ধে তরবারি, 
সর্বাঙ্গে যুদ্ধের উপযুক্ত সাজ । 
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৫) উপর জঙ্ঘা অংশে একটি সন্্রান্ত দম্পতীর ভাক্কর্য নিদর্শন । 
গাছের নিচে দুজনে পাশাপাশি দীড়িয়ে আছেন। মহিলার ঘোমট! 
দেওয়ার ভঙ্গিটা দেখবার মত। কিন্তু এ শিল্প-নিদর্শনটির সবচেয়ে 
বড় আবেদন দম্পতীর মুখের পুর্ণ পরিতৃপ্তির হাসিতে । সগ্ভবিবাহিত 
দম্পতী যখন স্টডিওতে ফটো তুলতে যান, তখন ক্যামেরাম্যান 
তাদের একটি অনুরোধ করে থাকে-_একট হাসি-হাসি মুখ করুন। 
কিন্ত এক সেকেণ্ডের অতি সুক্ষ ভগ্রাংশের জন্যও সে হাসিটি অনেকে 
ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এখানে এই সুখী দম্পতী কিন্তু দীর্ঘ 
সাতশ বছর ধরে সেটি জিইয়ে রেখেছেন । নোন। হাওয়ায় তাদের 
বালি পাথরের অঙ্গ ক্ষয়ে গেছে--তবু হাসিটি আছে অল্লান। 

৬) এ উপর জজ্ঘা অংশেই আছে একটি মনোরম দৃশ্য । 
কোন একজন ভারতীয় রাজা বসে আছেন হস্তিপু্ঠে, সঙ্গে তার 
অনুচরবৃন্দ, চামরধারী এবং ছত্রধারী। রাজার সম্মুখে একদল 
বিদেশী--তারা হতে পারে বিদেশী বণিক, মহারাজের কাছে 
বাণিঞ্োর জন্ুমতি চাইতে এসেছে । অথবা হয়তো তারা আফ্রিকার 
কোনও রাজার দূত। আফ্রিকা বলছি কেন? দেখছি, বিদেশীরা 
ভারতীয় রাজার জন্য যে সমস্ত উপটৌকন এনেছে তার মধ্যে আছে 
একটি জিরাফ । “মার্কো পোলোর সময়ে (১২৫৪--১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ) 
আরব পারস্য '*-হইতে কুইলন কয়াল (তাত্রপনী নদীর মোহনায়, 
এখনকার কয়াল-পাঁটনার ঈষৎ উত্তরে ) বন্দরে বণিকেরা আসিত। 
ইহাঁদের সহিত আরবদেশ হইতে ঘোড়াঁও আমদানি হইত। ইহাদের 
পক্ষে উড়িষ্যা পর্যন্ত আসা একেবারে অসম্ভব নয়।”১ বিদেশীদের 
পরিধানে ফ্রক জাতীয় ফ্রিল-দেওয়া ছোট কুর্তা । দৃশ্যটি একটি 
প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায়_যেন উপহারে প্রীত মহারাজ বিশাল বট- 
গীছের মত আগন্তকদের ছত্রছায়ায় আশ্রয়দানে ন্বীকৃত হলেন । 

৭) এ একই সমতলে অর্থাৎ উপর জজ্ঘাতে এবার দেখছি 

১) কণারকের বিবরণ, ১৯২৬, শ্রীনির্মলকুমার বস্থু। 
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একটি ভাঙ্কর্য যাতে একটি করুণ দৃশ্ঠের গোপন মুন! । রাষ্ট্রবিপ্লবে 
পরাজিত একজন যোদ্ধা সপরিবারে জনপদ ত্যাগ করে আত্মগোপনে 
চলেছেন। সৈনিকের আয়ুধগুলি দেখে মনে হয় না সে নীচশ্রেণীর, 
কিন্ত তার বেশবাস অলঙ্কার যেন ধুলিমলিন, জীর্ণ। সৈনিকের 
ভঙ্গি রণক্লান্ত পথিকের। অদূরে তার হতভাগিনী পত্বী। তাঁর 
কাকালে শিশু, মাথায় একটি বাঝস-বোধকরি ওতেই আছে তার 
যা কিছু সম্পদ । শ্রান্ত পথিক নিভৃতে বিশ্রাম নিতে বসেছে এক 
বুক্ষচ্ছায়ে । 

৮) ষষ্ঠ চক্রের ঠিক পাশে উপর জজ্বাতে দেখছি একটি 
শিকারের দৃশ্ঠ |] প্রেট-১২-তে রথচক্রটিকে যদি ম্যাপ বলে ধরেন, 
তাহলে তার উত্তর-পশ্চিম দিক নির্দেশক স্পোকের সামনে এ মৃতিটি 
দেখতে পাবেন ]। কোন একজন বীজা কোন, একটি বন্তজন্তকে 
(বরাহ অথবা ভল্লুক) প! ধবে বা হাতে ঝুলিয়ে ডান হাতে তরবারির 
সাহায্যে তাঁকে হত্যা করছেন। 

৯) এ মুঠির ঠিক উপরে বারান্দার সর্বনিম্ন উপভাগ অর্থাৎ 
পাটায় দেখতে পাবেন হাতী-ধরার একটি দৃশ্য । বন্তহস্তীকে 
বর্শাঘাতে পধুদিস্ত কব হচ্ছে । 

১০) উপর জজ্ঘ,4 একটি ্াবে দেখছি একজন পরিব্রাজককে । 
অনেকে বলেন এটি সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউএন্‌ সাউ-এর মৃতি। মু্টি বৃদ্ধের, তার একহাতে ছাতা অপর 
হাতে বুঝি কিছু পুথি । সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক | লক্ষণীয় বৃদ্ধের 
কান ছুটি কোনার্ক মন্দিরের অন্থা কোন মৃতির মত নয়-_বুদ্ধদেবের 
মত দীর্ঘায়ত। আমারও মনে হয় এটি সম্ভবতঃ এ চৈনিক পরি- 
বাজকের মৃতি। 

১১) সপ্তমচক্রের কাছে উপানে পুনরায় দেখছি খোদিত হয়েছে 
একটি জিরাফের মৃতি। 

১২) উপান অংশে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রার দৃশ্য | হাঁতীর পিঠে 
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চলেছেন রাজা, পালকীতে রানী, বাকে করে ভারে ভারে রসদ নিয়ে 
চলেছে বাহকদের দল । 

১৩) উপান অংশে একটি বন্জ্ত শিকারের দৃশ্য । অশ্বারোহী 
শিকারীর দল তাড়া করেছে এক পাল হরিণকে । সাতটি হরিণ 
ছুটে পালাচ্ছে। 

১৪) তলজজ্বার কাখরমুণ্তির ভিতর ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী 
দৃশ্য । দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা যথেষ্ট । অশীতিপর এক 
বৃদ্ধার সাধ হয়েছে জীবনের শেষ নিংশ্বাসটি ত্যাগ করবেন কোন 
তীর্থক্ষেত্রে। কৈলাস-কেদারবদ্রী, অথবা হয়তো সে যুগে কাশী- 
মথুবা-বৃন্দবাবনও ছিল সুদুর্গম তীর্থ । বৃদ্ধার বাম হস্তে যষ্টি, ভান হাতে 
জড়িয়ে ধরেছেন পুত্রকে_ শিরশ্চন্বন করছেন বংশধরের । বৃদ্ধার 
পদতলে পুত্রবধূ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে । আর মবচেয়ে করুণ দৃশ্য 
হচ্ছে নাতিটির ভঙ্গি-বৃদ্ধার দক্ষিণ জানু আকড়ে সে যেন বলছে 
“যেতে নাহি দিব”! লবনীন্” হাওয়ায় বালিপাথরের মুত্তিগুলি ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে গেছে-_কিন্ত সপ্চ শতাব্দীর অত্যাচারেও মহাকাল সেই 
বিদায় বিধুব মুহুত্তটিকে একেবারে যুছে ফেলে দিতে পারেননি । 

১৫) উপান অংশে হস্তা মুতি ববাবরই দেখতে দেখতে আসছেন 
--এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন একটি বাৎসল্যরসের দৃশ্ঠ ৷ 
হস্তী-হস্তিনী এবং স্তন্তপানরত শিশু হত্তী । 

১৬) পুনরায় উপান অংশে দেখছি খেদায় হাতী ধরার দুষ্ট । 
কিন্তু এবার একটু বৈচিত্র্য আছে। হাতী ধরা দেখতে এসেছেন 
রাজা-রাঁনী। খেদার বাইরে নিমিত একটি উচু মাচাঙ। নিরাপদ 
দূরত্বে এবং উচ্চতায় বসে রাজা-রানী খেদায় আটকপড়া বন্ত- 
হস্তীদের নিরীক্ষণ করছেন । 

১৭) উপান-অংশে পুনরায় হাতী ধরার দৃশ্য । এবারও একটু 
বৈচিত্র্য আছে। খেদায় বন্যহস্তী আটক পড়ার পর কুন্কী হাতী নিয়ে 
মানত খেদায় প্রবেশ করে, সঙ্গে বায় এক শ্রেণীর বিশেষ কুশলী 
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হাতীশিকারী। তাদের বলে ফান্দিয়ার। সে জীবন তুচ্ছ করে 
মাটিতে নেমে যায় এবং কৌশলে বন্যহস্তীর পায়ে দড়ির ফাদ পরিয়ে 
দেয়! হাতী ধরার সেই পর্যায়টি এখানে বিধৃত। বেশ বোঝা যায় 
শিল্পীদলের হাতী শিকার সম্বন্ধে স্থক্ষম জ্ঞান ছিল। 

১৮) মিথুনমৃতি তো! ক্রমাগত দেখতে দেখতে আসছেন । 
এবার তলজভ্বাতে একটি মিথুন-মুতি দেখতে পাবেন যার পুরুষটি 
হচ্ছেন একজন সাধু। তাঁর মাথায় জটা, আবক্ষ দাঁড়ি। জানিনা 
শিল্পীর বক্তব্যট। কি ছিল। হয়তে। বাঁমাঁচাগী তান্ত্রিকদের স্বরূপ 
উৎঘাটন করতে চেয়েছেন শিক্দী, অথবা হয়তো! তথাক থিত-সংযমী 
ভণ্ড সন্ন্যাসীদের প্রতি বক্রোক্তি করতেই এই মুতিটির পরিকল্পনা 
কর! হয়েছে । 

১৯) উপর জঙজ্ঘায় একটি বড় প্যানেলে দেখছি একজন শাস্ত্র 
পণ্ডিতের সভ1। পণ্ডিত উপস্থিত জনমগ্ডনীকে কোনও ভাষণ দাঁন 
করছেন স্তম্তশোতডিত একটি মণ্ডপে । শ্োত্বুন্দের কেউ দাড়িয়ে 
কেউ বসে। তাদের অনেকেই ঘরানা ঘরের লোক, হয়তো বা রাজা 
অথব। রাজপুত্র-কারণ এ প্যানেলের নিচে (অর্থাৎ সভা মণ্ডপের 
বাইরে ) অপেক্ষা করছে তাদের ঘোড়া, হাতী অথবা চতুর্দোলা। 
অনুচরবৃন্দও অপেক্ষা কর্তাদের কাঁবও কারও হাতে রাজচ্ছত্র । 

২০) পুনবায় একটি শিকারের গৃশ্য । রাজার বামহস্তে ধন্থুক 
তার পশ্চাতে মন্যান্য অঙ্গগামী শিকারীর দল। অনুচরেরা 
বন্যজন্তগুলিকে চতুদ্িক থেকে ঘিরে ফেলেছে । 

৯৬) প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি গাহস্থ্য চিত্র এখানে খোদাই 
কর। হয়েছে! রাজা ও রানী কোন কারণে কিছু দিনের জন্ত প্রাসাদ 
ছেড়ে যাবেন । তারই আয়োজন হচ্ছে। রাজপুত্রকে নিয়ে যাওয়। 
হবে না। দেখছি স্তন্তশোভিত একটি দ্বিতল সভামগ্ডপে রাজা বসে 
আছেন সিংহাসনে । বিদায়ের পূর্বে রাজপুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে 
আদর করছেন । সভামণ্ডপের পাশেই দেখছি রাজা-রানীর যাত্রার 
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আয়োজন হয়েছে। আরোহীবিহীন একটি সুসজ্জিত রাঁজহস্তী, 
কিংখাবে-মোড়া পান্ধী, চারটি ঘড়ায় পানীয় জল ইত্যাদি নিয়ে জোড- 
হস্তে অপেক্ষা করছে অনুচরবুন্দ | 

চাতালের বাহির দিক দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ এখানেই শেষ হুল 
আমাদের | এবার জগমোহনের উপরাংশটা দেখা যাক। 

জগমোহনের বাড় অংশ জগমোহনটির তিন দিকে তিনটি 
দরজা__জানাল৷ নেই। পূর্বদিকে প্রধান লিংহদ্বার। তিন দিকের 
তিন দরজার পর বিস্তৃত চাঁতাল, যাঁর খাড়া অংশট এতক্ষণ দেখলাম 
আমরা। তারপর তিন দিকেই ধাপে ধাপে সিড়ি নেমে গেছে। 
জগমোহনের চতুর্থ দিক, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে বড দেউলে যাবার 
ছার । 

কলিঙ্গের দেব দেউলের রীতি অন্ুসারে জগমোহনটি পঞ্চরথ 
গীড় দেউল ব1 ভদ্র দ্রেউল। বাড়-অংশে শান্ত্রসম্মত পাচ ভাগ-- 
পা-ভাগ, তলজজ্ঘা, বন্ধন, উপর জজ্ঘা এবং বরগ্ি। তিনদিকের 
রাহাপাগে তিন দ্বারের জন্য এই পঞ্চছন্দ সেখানে ব্যাহত হয়েছে! 
পা-ভাগের নিচে একটি পিষ্ঠ আছে । পা-ভাগে যথারীতি পীচকাম-- 
খুর, কুস্ত, পাটা, কাণি ও বসম্ত। শুধু রাহাপাগেই নয় মাঝে মাঝে 
কাখরা মুণ্ডি অলঙ্করণে এই পঞ্চ উপভাগ ব্যাহত হয়েছে । তার 
ভিতর নানান্‌ মৃতি। 

পা-ভ!গের উপরে তলজজ্ঘায় দেখছি ছুই জোড়া করে অধস্তান্তের 
মাঝে মাঝে কুলুঙ্গি করা হয়েছে । তাতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন 
মৃতি ছিল। এগুলির অধিকাংশ গত শতাব্দীর প্রথম দিকে স্থানীয় 
লোক, পুরীর রাজা ব। তাদের স্নেহধন্ত অমাত্যরা! অপহরণ করে 
নিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ সেখানে অষ্টদিকপাঁলের মৃতি ছিল--অলস 
কন্যা, মিথুন-মৃতি এখনও কিছু কিছু আছে। রাহাপাগের পাশের 
খাঁজে ছদিকে ছুটি করে বৃহদাকার উল্লম্ষনরত বিরাল। কোনাপাগ 
€ অন্ুরথ পাগের খাজে গজ-বিরাঁল অথব। রাক্ষস-বিরাল। 
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বন্ধন সচরাচর তিন কামের হয়ে থাকে- এখানে পাঁচকাম, 
যথা বরণি-নলি-পাটা-নলি-বসস্ত। এর ভিতর প্রথম ও তৃতীয় এবং 
পঞ্চম উপভাঁগের খাড়া অংশে (তাকে মুহান্তি বলে ) ফুল-লতা- 
পাতার নকৃশা। 

উপর জজ্ঘার পরিকল্পনা তল-জজ্ঘারই অন্থুরূপ । 

সবার উপরে বরগ্ডিতে দশকাম-_খুরা আকারের বরণিঃ কণি- 
নলি-খুরা-পাট।-নলি-পাটা-নলি ও বসম্ত। বরণির মুহান্তিতে লতা 
এবং পদ্মদল, খুরা-মুহান্তিতে হংশলহরী, পাটায় জীবজন্ত, এবং 
বলস্তে গজগামিনী (হাতীর সার )। 

বাড়-অংশের সবসমেত উচ্চতা! ৩৯/--৬%। 

জগমোহনের গণ্তীঃ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজে দেখেছি গীড় 
দেউলের গও্জীতে ছিল ছুই পোতাল । এখানে দ্রিন পোতাল। নিচে 
থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও ততীয় পোতালে গীড়ের সংখ্যা ব্থাক্রমে 
৬ ৬ ও ৫। প্রসঙ্গত: লিঙ্গরাজের ছটি পোৌতালে গীডের সংখ্য। ছিল 
৯ ও ৭ অনন্ত বাস্থদেবে ৬ ও ৫ এবং পুবীর জগমোহনে ৭ ও ৬ 
সুতরাং তিন পোতালের এই পরিকল্পনা বেশ অভিনব । গীড়ের 
মুহাস্তিতে নকৃশা তোল।। 

প্রথম পোতালেস চাতালের চাঞ্দিকে চারটি করে সর্বসমেত 
ষোলোটি কন্তামৃতি আছে। এ ছাড়া রাহা-অংশের ঝুঁকে থাকা! 
অংশে চার-ছুকুনে আটটি হুত্যশীল ভৈরব মৃতি। অন্ুরূপভাবে 
দ্বিতীয় পোতালের চাতালে ষোলোটি কন্তাযৃতি আছে-_-সেখানে 
ভৈরবমূতি নেই । তৃতীয় পৌতালের উপর মূতি নেই। 

এই কন্যামু্িগুলি কোন*র্কের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ভাস্কর্য নিদর্শন | নিঃসন্দেহে এ গুলি শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতের কাজ। 
সম্ভবতঃ এদের হাতেই নিমিত হয়েছিল বড় দেউলের তিনটি পার্শ্ব 
দেবতার মুত্তি। সে কথা পরে। আপাতত এই কন্তামৃত্িগুলির 
কথাই বলি। প্রথম পোতালের চাতাল পর্ধস্ত ওঠার সিঁড়ি আছে, 
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যাত্রীরা এ পর্যন্তই যেতে পারেন__আরও উপরে অবশ্য ওঠা যায়, 
কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ । কাছে গিয়ে মুি গুলিকে দেখবেন, (অপারগ 
হলে যাছ্ঘরে রক্ষিত কন্যামূতিটি দেখবেন ) মনে হবে তারা কিঞ্চিৎ 
স্থলকায়া। প্রমাণ মানুষের চেয়েও দেখ্যে বেশ বড়। শিল্পশান্ত 
বলছেন, নারীমূতি হবে-সপ্ততাল _কিস্তু সে আইন এক্ষেত্রে ভাক্কর 
মেনে চলেননি। তিনি জানতেন, এ মূত্তিগুলি অনেক নিচে থেকে 
দেখবাব জন্য তৈরী কর! । তাই তাল-মান এমনভাবে নির্ণয় করেছেন 
যাতে নিচে থেকে তাদের মোটেই স্থুলকায়া মনে হয় না। এই কন্তা- 
মৃতিগুলি সম্ভবতঃ নৃত্যরতা৷ দেবদাসীর-_তাদের হাতে নানান জাতের 
বাছ্ষন্্র--পাঁখোয়জ, মাদল, বাঁশী, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঁঝর ইত্যাদি । 
অঙ্গে তাদের নানান্‌ জাতেব অলঙ্কার-_কঙ্কন, কেয়ুর, শতনরী, কর্ণা- 
ভরণ, মুকুট প্রভৃতি । তাদের চুলর্বাধার কায়দাতেও কত বৈচিত্র্য । 
অতি সাম্প্রতিককালে ডোনেট সহযোগে অথব। উইগ্মস্ত্রে প্রকাণ্ড 
খোপা শিরোধার্ধ করে যে বরনারীর! ককৃটেইল পার্টিতে হাজিরা 
দিতে যাঁন তারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন সাতশ বছর আগেই 
তাদের কবরী-বন্ধন-রীতি এই নিপুণিকা-চতুরিকার দল অন্থুকরণ 
কবত! যদি ধরে শিই নাইলনেব কৃত্রিমত। নেই ওদের খোপার 
সঙ্গোপনে তাহলে বলতে হবে ওদের কবরী ছিল সত্যই 
আজানুলভ্বিত ! 

কিন্ত এই পীনোদ্ধত যুবতীদের ফৌবনশোভা, অপরূপ দেহ-সৌট্ঠব 
অথব1 বেশভূষাই শুধু নয় মারও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে 
দেখব -_বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী তাদের আকৃতিতে। 
শাক্সকার বলছেন,_“নিটোল একটি মুক্তীর আকার আর আয়তন 
বোঝানো শক্ত নয় কিন্ত তার সবাঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা! 
সেটির বর্ণন। দেওয়া যাবে কেমন করে ? শিল্পী মুক্তাটির বূপভেদ 
সম্বন্ধে সহজেই ধারণ। দিতে পারেন,তার মাপ জোক ব। প্রমাণও 
অনায়াস লভ্য-_-কিস্তু এ ঢলঢল তরলিত আভাটি যদি তিনি রূপায়িত 
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করতে পারেন তবেই তার মুক্তা আকা সার্থক--সেটিই হচ্ছে শিল্পের 
চতুর্থ অঙ্গ_বা লাবণ্য যোজনা । এই নারীমৃত্িগুলির লাবণ্য 
যোজন! তেমনি ভাষায় বোঝাবার নয়, প্রত্যক্ষদর্শানে উপলদ্ধি করার 
জিনিস ( প্লেট--€৫-৯) 

তবু বলব শুধু লাবণ্য যোজনাই এর শেষ কথা নয় । শেষ কথা 
এদেব ভাব। সেটি আবার উপলন্ধিব জগতে নয়--অন্ুভূতির 
জগতেব। সেক্থাই বলি : 

ধরা যাক প্রথম পোতালের উপব উত্তবতম প্রান্তে পুর্বমুখী 
বংশীবাদিনীর কথ! (প্রেট-৫)। ফু দিতে গিয়ে মেয়েটির গালটি 
কিছু ফুলেছে। হল্প বয়স,মনে হয় পঞ্চদশী । এখনও যেন কিশোরী। 
ওব অপাপবিদ্ধ মুখমণ্ডলে কিশোরীস্থলভ আস্ত--সে যেন এখনও 
ছুনিবাদারিবর্ঈকছুই বোঝে না-- তাই তাপ হাসিটি অমলিন। সে 
সুখী । 

এবাধ আমখা দেখব দ্বিতীয় পোতালেৰ চাতালে পূর্বমুখী 
দেবদাপীটিকে। সে পাখোয়াজ বাঙ্তাচ্ছে পোঙালের দক্ষিণতম 
প্রান্তে । এ মেয়েটি আঁব ষোড়শী নয়- পুর্থযৌণনা | আদরে ভবা 
গঙ্গাব মত তার যৌবন কানায় কানায় ৬*1| অধব প্রান্তে কি ক্ষীণ 
একটি আহসেব লাস লেগে আছে? থাকলেও তা জীবন-অভিভ্৪৩।র 
জাগক্ক রসে নিষিক্ত। তিন দূ কোণ থেকে তিনবার জ্বেচ কবেও এ 
পনিপুর্ণ যৌবনাৰ জলদ-গম্তীব রূপলাবণ্য তুলির আগায় ধরতে 
পারলাম না ভঃখ শুধু একুহ ( প্রেট-৬9)। 

তারপন্ন ধরুন, প্রথম পোতালর দাক্ষণতম-প্রাস্ত-বাসিশী 
পুর্বমুখী কবতাঁলবাদিনীকে | ম্ন হয়ঃ এ কিশোবী নয়, মধ্য- 
ফৌবনা। কিন্ত ছিতীয় উদাহবণের চেয়ে বয়সে বুঝি কিছু ছোটই 
হবে। দেবদাসী জীবনেব একটা দিকউ শুধু দেখেছে যে- পুর্ণচন্দ্রের 
মত যে পিঠ চন্দ্রিম।য় সমুজ্জল, কিন্তু চক্দ্রানন* বুঝি জানে না ত।র 
আর একট। জীবন পড়ে রয়েছে পিছনের দিকে । যৌবনোত্তর 
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জীবনের সে পিঠের গ্লানিকর অন্ধকারের সম্বন্ধে ও মোটেই সচেতন 
নয়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনোদ্ধতার গবিত ভঙ্গিমা। ওর 
হামিতে মিশে আছে কিছুট। উপেক্ষা । শুধু হাসিতেই নয়, সমগ্র 
দেহাবয়বে, নৃত্যের ভঙ্গিমায় সে যেন বিশ্ববিজয়িনীর ব্যঞ্জনায় 
দাড়িয়েছে করতাল হাতে ( প্লেট-_৭)। 

এবার এ পর্যায়ের শেষ উদাহরণ । সেটি সংগ্রহ করেছি দ্বিতীয় 
পোতালের চাতাল থেকে । পশ্চিমমুখী ( উত্তর প্রান্তে ) এ মেয়েটি 
যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা । আপন মনে খঞ্জনী বাজাচ্ছে অস্তাচলগামী 
সূর্যের দিকে মুখ করে। অপূর্ব এই নারী মৃতিটি। ওরও ওট্টপ্রাস্তে 
লেগে আছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস-_কিস্তু সে হাসি যেন 
অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণবন্ত হানি নয়--দেবদাসী 
জীবনের আইন বীধা কৃত্রিম আন্ত । বেশ মনে হয়-মেয়েটি খিল, 
বিষন্ন পরিশ্রান্ত ; আর সে শ্রাপ্তি দৈহিক নয়, মানসিক |! দেবদাসী- 
জীবনের আবরণ ও আভরণে বুঝি ওর মন ভরেনি, যেন কোন দূর 
পল্লীগ্রামের এক বাল্যবন্ধুর স্তি আজও সে ভূলতে পারেনি । কিন্বা। 
কি জানি, পশ্চিমমুখী বলেই এ মন্দিরের অধিদেবতার বিদায় গ্রহণে 
ও অমন বিষাদখিন্ন । তবু ও হাসছে (প্লেট--৮)। 

দেবদালীদের পর্যালোচন। এখানেই শেষ হল? কিন্তু এই শেষ 
মুতিটির সম্বন্ধে আরও একটি কথ! বলব। এর সম্বন্ধে অদ্ভুত একটি 
ইতিকথা সংগ্রহ করেছিলাম কোনার্কে । কাহিনীটি আমি শুনেছিলাম 
সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রে একজন বৃদ্ধ গাইডের মুখে । আমাকে এ নারী- 
মৃতিটির ছবি আকতে দেখে বৃদ্ধটি এগিয়ে এসেছিল কৌতুহলী হয়ে। 
আলাপ হল তার সঙ্গে । তার কাছেই জেনেছি যে, সে এই উপকথাটি 
শুনেছিল অপর একজন ন্বর্গতঃ পেশাদারী গাইডের যুখে অন্তত ত্রিশ 
বংসর আগে । এই মুখে মুখে চলে-আসা উপকথার মূল কোথায় 
তা জানবার আর কোনও উপায় নেই। জানি, এ লোকগাথার 
কোন মূল্য নাই এঁতিহাসিক অথব1 পুরাতাত্বিকের কষিপাথরে___ 
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কিন্তু আপনার-আমার মত রসপিপাস্ দর্শকের কাছে এ আষাটে 
গল্পটি একেবারে মূল্যহীন না হতেও পারে। তাই ঘটনাচক্রে 
সংগৃহীত কাহিনীটি কথাসাহিত্যের রসে নিষিক্ত করে পরিবেশনের 
লোভ সামলাতে পারছি ন1। 

কোনার্ক-জগমোহনের তলা-পোতালের যোলোটি বৃহদায়তন 
দেবদাসীর মূতি নাকি একই ভাক্করের নিপুণ হাতে গড়া । নিঃসন্দেহে 
বল যায় তার সমতুল্য ভাস্কর সে যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। 
আমাদের গল্পের খাতিরে ধরা যাক তার নাম খিশ্বকর্মী মহাপাত্র | 
বিশ্বকর্মার স্থষ্ট মৃত্িগুলির অধিকাংশই মহাকালের জকুটি উপেক্ষা 
করে আজও দাড়িয়ে আছে কোনার্ক-জগমোহনে । কিন্তু ভাক্করের 
ব্যক্তিগত জীবনটি ছিল অভিশপ্ত । বিশ্রুতকীতি ভাক্কর হওয়া ছাড় 
'আর কোনও ঞ্অপরাধ তার ছিল না-স্বাধিকার প্রমত্ততার আর 
কোনও লক্ষণ তার প্রকাশ পায়নি; তবু যৌবনের প্রথম পর্যায়েই 
'াকে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে আনা হয়েছিল এই অর্কক্ষেত্রে । 
জগমোহনের উচ্চ অলিন্দে দাড়িয়ে হূর্যসাক্ষী মেঘের উদ্দেশে তিনি 
কুচি ফুলের অধ্য নিবেদন করতেন কিনা তা জানি না, কিন্ত 
প্রোধষিতভর্তৃকা ভাক্ষবজায়ার সঙ্গে ইহজীবনে আর তার পুনমিলন 
গার হয়নি। জীবনের শেষ শিঃশ্বান ফেলেছিলেন বিশ্বকর্মী এই 
অর্কক্ষেত্রেই । 

ভাস্কর বিশ্বকর্মা যুক্তি পেলেন, কিন্তু নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার 
ভরফে নিযুক্ত এ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্য প্রমাদ গনলেন__ 
'তল1-পোতালের মৃত্তির সমতুল্য উপর পোতালের মুতিগুলি তখনও 
অসমাপ্ত । দু একজন বিশিষ্ট ভাঙ্কবকে দিয়ে সে কাজ করানোর 
চেষ্টা হল-_কিন্তু তাদের হাতের কাজ একটুও মনোমত হল না। 
মহামাত্য চতুর্দিকে সন্ধান করতে থাকেন,বিশ্বকর্মীর অসমাপ্ত কাজের 
গ্লায়িত্ব নেবার মত উপযুক্ত ভাক্কর কেউ কোথাও আছে কিনা। দৃত 
ছুটল কলিঙ্গ রাজ্যের এ-প্রাস্ত থেকে ও-প্রান্তে । 
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শেষপর্যস্ত সন্ধান এল দূতের মুখে । আছে। বিশ্বকর্মীর হাতের 
কাজের সঙ্গে পাল্লা! দিতে পারার মত কারিগরও আছে ব্বর্ণ প্রস্থ 
কলিগ রাজ্যে। দত দেখে এসেছে তার হাতে গড়া পাথরের মুত্ি। 
সে মুতি নাকি অপুর্ব! কোনার্কেও নাকি অমন সুন্দর, অমন 
প্রাণবন্ত মৃতি নেই ! 

ভ্রু কুঞ্চিত হল মহামাত্যেব ,বললেন-_-কী বলছ উন্মাদের মত ? 

হাঁত ছুটি জোড় করে সংবাঁদবহ বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি 
প্রভূ ; না হ'লে এ দৃ্ত। প্রকাশ করতাম না। 

-_তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন? 

- সে অস্বীকার করল। বললে, তোমাদের রাজাঁও মন্দির 
গড়ছেন, আমিও মন্দির গড়ছি। আমার সময় নেই । 

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামাত্য ! কে এই ছুঃক্ষাহসী ভাক্কর? 
আত্মসংবরণ কবে শুধু বলচলেন_মন্দির গড়ছে? কোন্‌ দেখতাণ 
মন্দির? 

--ত। জানি না প্রভু । মন্দির এখনও শুরু হয়নি । সে গড়ছে 
দেখমুট্ি মামি গে মুঙ্িটি দেখেছি, কিন্ত কোন্‌ দেবতা মুভি তা 
বুঝতে পারিনি । প্ুকষ মৃতি, মুখগান এখনও খোদাই করা হয়নি 
শুনলাম দিবারাত্র সে কাজ করে যাচ্জে। অশ্বমুি সমীপ্ত হয়েছে, 
বাকি আছ্ছে দেখমুতি। 

-অশ্বাখোহী দেবমৃতি? হরিদশ্ব 

দূ মাঁথ। নেড়ে বললে- আজ্ঞে না গ্রডু। দেবত1 অশ্বের উপরে 
বসেননি, আছেন ভূতলে, অশ্বের বল্গা ধরে অশ্বের গতি রুদ্ধ 
করছেন। 

হুবন্ত কৌতুহল হল মহামাত্যের। সপার্ষৰদ তখনই রওনা হয়ে 
পড়েন অশ্বপৃষ্টে, কলিঙ্গের দূরতম পল্লীপ্রান্তে । 

ব্বচ্ছতোয়া মহানদী নদীপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মুখরিত হয়ে 
উঠল অশ্বক্ষুপধবনিতে । রাজ প্রতিনিধি মহামাত্য নাকি হয়ং 
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এসেছেন গ্রামে । অশ্বারোহীর দল দূতের নির্দেশ অনুসারে এসে 
থামে গোলপাতায় ছাওয়া একটি পর্ণকুটিরের সম্মুখে ৷ বেরিয়ে আসে 
নগ্রগাত্রে একজন তরুণ ভাক্কর, তার হাতে ছেনি-হাঁতুড়ি । কৌতুহলী 
দৃ্ি মেলে তাকায় আগন্তকের দিকে । মহামাত্য আত্মপরিচয় দিতে 
তাড়াতাড়ি তালপাঁতার বোন! একটা চাটাই বিছিয়ে দেয় মেটে 
দাঁওয়ায়। মহামাত্য অবশ্য তার মহামুল্য বসনে ধুলার প্রলেপ 
লার্গাতে রাজি নন, ওখানে ঈাড়িয়েই প্রশ্ন করেন- তোমার নাম? 

_ কৌন্তভ । 

_-তুমি নাকি পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মন্দির গড়ছ ? 

কৌসন্তভ ম্লান হেসে বলে, আজে না। আমি উন্মাদ নই। 
তাছাড়। কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ইচ্ছা আগার নেই__আশমি 
নিজ অভিরুচি অনুযায়ী একটি দেবমূতি গড়ছি মাত্র ; মন্দির নির্মাণ 
করার আথিক সামর্থ আমার নেই। 

_কোন্‌ দেবতার মৃতি ? 

__ভাম্বরের ! 

-স্ুযের ? 

-- আজ্ঞে না। তান স্বর্গের ভাস্কর নন, মর্্যের ভাস্কর । স্ুষ্র 
অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান্‌! 

অর্থ গ্রহণ হয় ন। মহামাত্যের। তবু অখ্যাত পল্লীবাসীর এ 
ওদ্ধত্যে মহামাত্যের দক্ষিণহস্ত চলে গিয়েছিল তরবারির সুঠের 
দিকে । কোনক্রমে আত্মসংবরণ করে বলেন, আমরা মৃতিটি একবার 
দেখতে পারি ? 

_-এ তো আমার সৌভাগ্য । আসুন ভিতরে । 

প্রাঙ্গণে রক্ষিত প্রকাণ্ড প্রস্তরমূত্তিটির দিকে তাকিয়েই 
মহামাত্য চমকে ওধেন, বলেন, একি! এ দেবতা কোথায়? এ 
তে! আমাদের ভাঙ্কর-_বিশ্বকর্ম৷ মহাপাত্র ! 
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সবিনয়ে কৌন্তুভ বলেন, আজে হ্যা। তারই মৃতি। আমার 
কাছে তিনিই স্বর্গ, তিনিই ধর্ম-__তিনিই আমার পরমংতপঃ। 

__তুমি আমাদের বিশ্বকর্মার পুত্র? 

কৌন্তুভ হেসে বলে-না হলে ও কথা বলব কেন ? 

কৌস্তভের কোন ওজর আপত্তি শুনতে রাজি নন মহামাত্য। 
বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ কৌস্তভ ছাড়! আর কেউ শেষ করতে 
পারবে না। কিন্তু তরুণ শিল্পীও দু প্রতিজ্ঞ, বললে-_মায়ের সমস্ত 
অভিশপ্ত জীবনট। আমার চোখের উপর কেটেছে, এ আদেশ আপনি 
করবেন না প্রভু। তিনি আজ দৃষ্টিশক্তিহীনা, আমিই তাঁর একমাত্র 
আশ্রয় । আর তাছাড়া সঙ্কোচে থেমে যায় পে। 

কিন্ত রাজার প্রয়োজনের কাছে মায়ের চোখের জলের আর 
মূল্য কি? 

অবশেষে কৌন্তভ-জননী স্বয়ং এসে জড়িয়ে ধরলেন মহামাত্যের 
চরণছুটি। কৌন্তভের অসমাপ্ু বাক্য শেষ করে বললেন, পুত্রের 
বিবাহ স্থির করেছি । মআাগামী মাঘী শুরু সপ্তমীতে আমার গৃহে 
আপছেন নববধূ । এমন সময়ে মাপশি এ কী সবনাশের কথা 
বলছেন ? 

মহামাত্যের হৃদয় কিন্ত পাবাণ দিয়ে গড়া । 

বধৃও গ্রামের মেয়ে। নাম লক্গ্মী। সত্যি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। 
লক্ষ্মীর সঙ্গে কৌস্তরভের শিশুকাল থেকেই জানা শোন।। খেলাঘরের 
বর-বউ হ'ত ওর।। তারপর লক্ষ্মী বড় হয়েছে, এখন মে সঙ্কোচে 
তার বাল্যবন্ধুর সামনে আসে না বড় একটা। ওদের গভীর প্রণয়ের 
কথা গ্রামবাসী সকলেরই জানা আছে । তারা বারে বারে কাতর 
অনুনয় বিনয় করতে থাকে । শেষে লক্ষ্মীর বাবা এসে হাত ছুটি 
জোড় করে বলেন, আশীবাদ হয়ে গেছে; এ কন্যার অন্থাত্র বিবাহ 
অসম্ভব। আপনি ওকে দেখুন,নিজে চোখে দেখলে আপনি কিছুতেই 
অমন লক্ষ্মীর প্রতিমার এতবড় সর্বনাশ করতে পারবেন না। 
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ভীড়ের ভিতর থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত অধ্ধোন্মাদ পিতা টেনে নিয়ে 
আসে ত্রীড়ীবনত। একটি নতমুখী বালিকাকে । সলজ্জে এগিয়ে এসে 
সে মহামাত্যের পদধূলি গ্রহণ করে। তাকে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে 
যান মহামাত্য। এমন পরমা সুন্দরী একটি নারীরত্ব যে এ ছায়াঘন 
পল্লীপ্রান্তে লুকিয়ে থাকতে পারে তা যেন ধারণাই ছিল না 
মহামাতোর | ধীরে ধীরে বলেন, তুমি সত্যই বলেছ। এমন 
অপুব সুন্দরী কন্তাব অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আমি কথা দিচ্ছি 
মহারাজের আশীর্বাদে এ কন্যার সবা্গ ব্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দেব আমি; 
কিন্ত তার পুর্বে কৌনস্তভকে এখনই আমার সঙ্গে ঘেতে হবে 
মহারাজের সভায় । সব কথা বলতে হবে ভাকে। 

কৌন্তুভ বলে-ন্বর্ণালঙ্কারে আমাদের প্রয়োজনু নেই, এ মৃতি 
অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব না, রাজশক্তির এমন ক্ষমত! 
নাই-_ 

তাব মুখ চেপে ধরেন বিশ্বকর্মীর অন্ধপত্বী । কথাট। শেষ হয় না, 
কিন্ত তার অন্তনিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গজম করতে অস্থুবিধা হয় না 
কারও । 

তবু আশ্চধ, মহামাতে র কোনও ভাব বৈকল্য দেখা গেল না। 
তিনি বোধকরি খেয়াল করেননি এ অসমাগ্ত বাক্যের ওদ্ধত্য । 
বললেন, এ মৃত্ির বক্তব্য কি কৌন্তশ? ও কেন গমন করে অশ্বের 
বল্গ চেপে ধরেছে? 

তরুণ ভাক্কর শান হেসে বলে- কোনা মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত 
মহাঁমাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে মৃতির ব্যঞ্জনা? বেশ তাই দিচ্ছি-- 
আপনার! যে মন্দির গড়ছেন উত্তরকাল তাকে বলবে নরসিংহদেবের 
সুর্ধমন্দির। তার! জানবে না এ মন্দিরের প্রধান ভাক্করের নাম-_ 
তার! চিনবে না বিশ্বকর্মী মহাপাত্রকে । আমার এ মুত্তি তাই সেই 
ভাবীকালকে ডেকে বলবে-_ তোমরা শোন! কোনাক তীর্থে 
নভচারী মাততগুদেবের রথাশ্থের বল্গা একদিন চেপে ধরেছিলেন 
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বিশ্বকর্মী মহাপাত্র । অরুণ চালিত সে স্বর্গীয় রথাশ স্থগ্রির আদিকাল 
থেকে মহাপ্রলয়ের শেষদিন পর্ষস্ত মহাকাঁশে চলবে, শুধু চলবে 7 
কিন্ত মর্ত্যে, এই কোনার্ক ক্ষেত্রে মানুষের হাতে সে গতিশুস্ত। 
চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের ভাক্করের অশ্ব মর্ত্যের ভাক্করের হাতে 
নিশ্চল, গতিহীন _পাষাণ ! 

মহামাত্য বলেন, এই যদ্দি হয়, কৌন্ভুত, তবে এ মৃত্তিও শামি 
নিয়ে বাব কোনার্ক ক্ষেত্রে । সে মন্দিরের উত্তর দ্বারে স্থায়ী আসন 
পাবে এ মৃত্ি। পৃথিবী দেখুক, ব্বর্গের ভাক্করের অশ্ব মতের ভাস্করের 
হাতে কী ভাবে গতিহীন হয়েছে। 

কৌস্তভ বললে, তথাস্ত। 

মহামাত্য তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষবে পালন করেছিলেন । 
কৌন্তভের স্বহস্তে গড়া! বিশ্বকর্মার মৃতিটি আজও আছে কোনার্ক- 
জগমোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে মৃতি আজমুগুহীন (চিত্র--৪৩)। 
কৌস্তভও রেখেছিল তার প্রতিশ্ররতি। বছরের পর বছর সে কাজ 
করে গেছে কোনার্কে ; তরুণ ভাস্কর হয়েছে প্রো, ক্রমে বৃদ্ধ! কে 
জানে হয়তে। সেও তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল ওখানেই । কোনার্ক- 
জগমোহনের উপর পোতালে তাঁর হাতের কাজ আজও দেখতে 
পাবেন বুঝতে পারবেন না, সে মৃতিগুলি নিচ পোতালের ভাস্করের 
হাতে গড়া নয়! বোধকরি পুত্রের হাতে পিতার পরাজয় 
ঘটেছিল! 

বৃদ্ধ গাইডকে থামিয়ে দিয়ে আমি হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলাম- আর 
লক্ষ্মী? কৌস্তরভের নিরলস পরিশ্রমের বিনিময়ে মহারাজ কি লক্ষ্মীর 
সোনার অঙ্গ সোন। দিয়ে সত্যিই মুড়ে দিয়েছিলেন ? 

বৃদ্ধ গাইড আ্ান হেসে বলেছিল, মহামাত্য কি তার কথার 
খেলাপ করতে পারেন? মহারাজ সত্যিই ন্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে 
দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে ! 

কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল বৃদ্ধের এ হাপিটায় ; তাই পুনরায় 
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প্রশ্ন করেছিলাম-_কিন্তু লক্ষ্মীও কি কৌন্রভ-জননীর মত উপেক্ষিত 
অন্ধ প্রোধিতভর্তকার জীবন যাপন করেছিল ? 

আবারও হেসে গাইড বলেছিল, না৷ বাবুজি । মহামাত্যের মত 
মহারাজও বলেছিলেন, এমন স্ুলক্ষণ1 কন্যার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! 
লক্ষ্মীর বিবাহ হয়নি--মহারাজ স্বয়ং তার সুব্যবস্থা করেছিলেন--সে 
হয়েছিল দেবদাসী ! দেবতার মন্দির-চত্বরে খঞ্জনী বাজাতো সে! 
কৌস্তভ তারও মূত্ি গড়েছিল! লক্ষ্মীর ছবিই তো এতক্ষণ 
আকছিলেন আপনি ! 

্বীকার করছি, এ কাহিনীর কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই-_-এ 
গল্প বিশ্বাস করাও শক্ত । তবুমন চায় বিশ্বাস করতে--যেন তা! 
হলেই এ নারীমূৃতিটির এ ব্যঞ্জনার হদিস মেলে । ওর চোখে কোন্‌ 
মাঘা শুরু! সপ্তমীর কুয়াশ! ঢাক চন্দ্রালোক ! পিগ ম্যালিয়ানের মত 
প্রাণের সবটুকু আকৃতি উজার করে গড়েছে বলেই কৌন্তভ 
নারীমুতিটি এভাবে রূপায়িত করতে পেরেছে--পাথর তে। নয়, ও 
মৃতি যে প্রেম দিয়ে গড়া! (প্লেট--৮)। 

জানি, ছধল হাতের স্কেচ দিয়ে ওদের সে ভাবব্যঞ্রন প্রকাশ 
করতে পারব না।' তবু স্কেচগুলির সাহায্যে আশাকরি আপনারা 
মন্দির-দর্শনকালে মুতিগাঁলকে সনাক্ত করতে পারবেন। 

ভৈরব মৃতিগুলি ষড়ভুজ । ্ কোর উপরে নৃত্যরত। চতুমুখ 
এঁ ভয়াল মূত্তিগুলির নৃমুণ্ডমালা, ভীষণদর্শন আয়ুধ, বিকট আস্ত 
এবং বিকশিত শ্ব-দস্ত যেন কন্তাযৃত্তিগুলির ফাকে ফাঁকে তাদের 
পেলবতাকে আরও বিকশিত করে তোলে । 

তৃতীয় পোতালের উপরে আব কন্তামৃত্তি নেই-_ভীষণদর্শন 
সিংহ । তার উপর শান্ত্রমত ঘণ্টা-গ্রী, আমলক প্রভৃতি । কলস ও 
আয়ুধ অপহৃত । 

জগমোহন অংশের বর্ণনার শেষে এই স্থাপত্য-কীতিটির সম্ধন্ধে 
আলোচনা! করা যেতে পারে। সুপগ্ডিত শ্রীনির্মলকুমার বসু এর 
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ওৎকর্ষ বিচার করে প্রসঙ্গক্রমে বলছেন, “জগমোহন রচনায় প্রধান 
দোষ হইল ইহাতে আটাআাটি ভাবের আতিশয্য। বড় দরজা, 
জানাল৷ প্রভৃতির ফাঁক থাকিলে জমাট ভাবকে আরও নরম ও সুন্দর 
করিয়া তুলিত, কিন্তু তাহ! হয় নাই” ।৯ আমরা কিন্ত ভার সঙ্গে 
একমত হতে পারছি না। এই আটাআটি ভাব-__যেট1 এখন 
পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে তার জন্য দায়ী পুরাতত্ব বিভাগের মেরামতির 
কেরামতি । উত্তর ও দক্ষিণ ছার বন্ধ করে দেওয়ায় বন্ধভাবট1 যেন 
বেশী মনে হচ্ছে। ফাগুসন সাহেবের গত শতাব্দীতে আকা ছবিতে 
( চিত্র--৩৫) এ আটাআটি ভাব অতটা নেই। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চবগ- 
দেউলের খাঁজগুলি এই বদ্ধভাঁবকে কিছুট। দৃবীভূত কবে-_তাই 
উড়িষ্যার “দব-দেউলে গবাক্ষের অপ্রতুলতা চোখে ততটা লাগে 
না। জগন্নাথ-লিঙ্গরাজ অথবা অনন্ত বান্ুদেবের তুলনায় এখানে 
পেতালের সংখ্য। বেশী হওয়ায় একটির বদলে ছুটি কাটি (ক! পাঁয়ব! 
ঘর ) তৈরী হয়েছে। সেগুলি বাইরে থেকে দেখতে ক্রিয়ার-স্টোরি? 
জানাল! ব। খোল! বারান্দার রূপ নেয়। যদিও সে অংশ দিয়ে 
জগমোহনে আলো-বাতাস প্রবেশ করে না তবু আপাতদু্টিতে 
বদ্ধতার দোষকে তারা বিদুরিত করে। 

জগমোহনের স্থাপত্যগুণের বিষয়ে বস্তু মহাশয় যা বলেছেন তার 
অপেক্ষ। অল্পকথায় এর গুণ বর্ণনা অসম্ভব মনে করে তার উদ্ধীতিটুকুই 
তুলে দিলাম, “প্রধান পিষ্ট বিস্তারে উভয় মন্দিরকে ছাপা ইয়া গিয়াছে 
বলিয়! মন্দির যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এইভাব ভাল করিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। তাহাপ্প উপর বরণির কৃশ বিভাগগুলির অনুপাতে 
পাভাগের পঞ্চকামের অপেক্ষাকৃত অধিক দৈর্থ্য এইভাবকে আরও 
স্পষ্ট করিয়াছে । অন্তঠান্ত বিভাগের মত যদি আবার কুস্তে ও খুরায় 
নকৃশার আতিশয্য থাকিত, তবে দর্শকের মনোযোগ অলঙ্কারেই 
অধিক নিবদ্ধ হইয় তাহাদের উদ্দেশ্ঠকে (দৃঢ়তার ভাব পোঁষণ করা) 


১) কণ।রকের বিবরণ, পৃ ৩৪-_শ্রীনির্মলকুমাঁর বস্থ। 
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বিফল করিয়া দিত। ভদ্রগণ্ডীর বিশাল ভার বাড় অংশ সহা করিতে 
পারিবে কি না এবং হয়তো৷ রথগুলি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইবে এমন 
আশঙ্কা করার কারণ আছে । কিন্ত বান্ধনা এমন কৌশলে সমিবিষ্ট 
যে এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃন্তি হয়। বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে শক্তির 
প্রতীক বিরাঁলমূতি এই ভাবকে আরও পুষ্ট করিয়াছে ।-*.কণারকের 
মন্দির যে অন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তবে তাহার 
সৌন্দর্যে বিশিষ্টতা আছে । তাজমহলের মত মেঘালাকের অপার 
সৌন্দয উহাতে নাই, তবে তরুলতায় উপশোভিত পাহাড়ের প্রশান্ত 
সৌন্দর্য এখানে পুর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা বিশ্বেরই মত 
বিরাট ও গম্ভীর, আবার তাহারই মত রসে ও প্রাণের আবেগে 
টল্টল্‌ করিতেছে ।” 

সংক্ষেপে বলতে পারি £ তাজমহল যেন মেঘলোকে উধাও 
শেলীর ভরতপক্ষী, মার কোনা বাড সনার্থের ভরতপক্ষী--"86 
€0 0172 10010750 19011065 0£ 16950] 910. 10109 1? 

জগমোহনের পুর্বদ্ধার ই জগমোহনের তিন দিকে তিন দ্বার ছিল, 
পশ্চিমদিকে বড়-দেউলের গন্ভীরায় ( গভগৃহে ) যাবার উপযুক্ত 
একটি দ্বার ছিল। তর ভিতর একমাত্র পুব দ্বারটি অনেকাংশে 
অক্ষত আছে । উত্তর ছাপে কিছুটা অবশিষ্ট আছে অবশ্থ। পুর্বদ্বারের 
বর্ণনা নিম্বোক্তরূপ ঃ 

দ্বারের জ্যান্ব-অংশে পাশাপাশি নকৃশা আছে। ভিতর থেকে 
বাইরের দিকে প্রথম সারিতে স্থক্ষ্ম কাঁরুকার্ধ, দ্বিতীয় সারিতে 
নাগবন্ধী অর্থাৎ জৌড়া-সীপের নকৃশা', তৃতীয় সারিতে ছোট ছোট 
চৌখুপিতে মিথুন মৃত্তি। চতুর্থ স।'গতে একটি লতা বেয়ে ষেন ছোট 
ছেলের দল উপরে উঠছে--এই বিচিত্র নকৃশাটির ওডিয়া, নাম 
“গেলবাঈ' অথবা মন্তুম্-কৌতুকী। পঞ্চম সারিতে আবার নৃতন 
জাতের একরকম নকৃশা, ষষ্ঠ সারিতে চতুর্থ সারির অনুরূপ মিথুন- 
মৃতি। সপ্তম ও শেষ সারিতেও একটি প্রচলিত নকৃশার কাঁজ-_ 
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যার নাম বরবাঞ্ঝি। এই সারি দেওয়া নকৃশাগুলি প্রত্যেকটির 
নিচে একটি করে মন্ুষ্য-মৃতি। 

এই প্রকাণ্ড দরজার ফ্রেমের উপর ছিল একটি লিণ্টেল__তাতে 
ছিল নবগ্রহের মুতি। এই নবগ্রহের মৃতিসম্বলিত প্রস্তর খণ্ড- 
খানিকেই কলকাতার যাদুঘরে আনবার প্রচেষ্টা হয়েছিল-_বর্তমানে 
সেটি আছে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি ঘরে, স্থানীয় 
পুরোহিতদের হাতে নবগ্রহ আজও পুজা পান । 

ফাগুনের হাতে-আক ছবিতে দেখছি নর্ধগ্রহের উপরে কেন্দ্র- 
স্থলে ছিল একটি প্রকাণ্ড মৃতির অর্ধোখিত ভাস্কর্য ( বাস-রিলিফ )। 
চিত্র দেখে মনে হয় এ মৃক্তিটি কম করেও ৮ » ৬ মাপের ছিল। সেটি 
নিশ্চয় চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেছে। মুতিটি পদ্মাসনে বসা কোন পুরুষের 
মৃতি বলে মনে হয়। যেহেতু নবগ্রহের মধ্যেই স্থ্যমৃতি খোদিত 
হয়েছে-_তাই এটি সূর্যমূতি নয় । কৌতুহল হয় জানতে-_সেটা কার 
মৃতি ছিল। ছুপাশে ছুটি অধস্তন্তের (1509 ) উপরেও ছুটি বড় 
মৃত্তিছিল। 

জগমোহনের শিল্পনিদর্শনগুলি আমর। দেখা শেষ করেছি; এর 
পর বড়দেউল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব । কিন্তু তাঁর পুবে 
কোনার্ক জগমোহনের চুড়ার জ্যামিতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটু 
আলোচন। করতে চাই । জগমোহনের প্ল্যান বা ভূমি-নকৃশাী আমর! 
দেখেছি, চিত্র--৩৬-এ। আমর! জানি কোন স্থাপত্য নিদর্শনের 
প্ল্যান বল্‌্তে বোঝায় সেকৃসানাল-গ্ল্যান ; অর্থাৎ বাড়িটির জানালা- 
বরাবর ভূমির সমান্তরালে কর্তৃত অংশের ভূমি-নকৃশ'। অথবা বল! 
যায় বাড়ির প্ল্যানে আমর1 দেখতে পাই বাড়িটির জানালা পধস্ত 
গাথনি হবার সময় যে-রূপ নেবে সেটাই । এবার আমরা দেখব 
জগমোহনের চূড়া প্ল্যান। অর্থাৎ মনে করুন কোন একজন 
ফটোগ্রাফার হেলিকপটারে চড়ে ঠিক চুড়ার কেন্দ্রবিন্তুর উপর থেকে 
ক্যামেরার মুখ নিচের দিকে করে ফটো নিলেন। তাহলে আমর! 
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চিত্র--৩৭ 
কৌনার্ক মন্দিরের চুড়ীর (আংশিক ) ভূমি-নকৃশা 


মন্দির-চূড়ার যে ফটে। দেখতে পাব চিত্র-_-৩৭-এ প্রায় সেই ছবিটিই 
দেখানো হয়েছে। 

জগমোহনের চড়ার এই পরিবল্পনা নকৃশাটি আমি এ'কেছি 
ক্যাপ্টেন নির্ধল সেনগ্প্ত মহাশয়ের অঙ্কিত নকৃশার অনুকরণে । এ 
বিষয়ে শ্রীসেনগপ্ত বছন দশেক আগে দেশ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 
লেখেন (দেশ, ১৩. ৫. ৬১০ ২৮ বর্ম, ২৮ সংখ) )। প্রথম পৌোতালে 
উঠে কিছু মাঁপজোপ নিয়ে এবং স্যালোকে মন্দিরের যে ছায়! 
মাটিতে পড়ে তাই মেপে দেখেই একক প্রচেষ্টায় নির্দল সেনগুপ্ত 
মশাই প্রায় নিভূল নকৃশাই তৈবা কবেছিলেন। প্রথম পোতালের 
উপরে উঠবাঁর অনুমতি এ ক্ষমতা হামার ছিল না_এ নকৃশা নিভু 
কিনা পুরাতন্ব বিভাগই সে কথা বলতে পারেশ। বছর দশেক 
আগে শ্রীনির্ল সেনগুপ্ত বলেছিলেন “আমর লাইব্রেরি খানাতল্লাস 
করেছি, কিন্তু সেববকম কোন ফটোগ্রাফ পাই নি। কোন বিশেষজ্ঞ 
আকাশ থেকে দেখা নকৃশ। তৈরী কবেছেন এ রকম সংবাদও পাই 
নি। অতএব খানিকটা ফটোগ্রাফের ভিত্তিতে একট। কাল্পনিক 
আকাশী নকৃশা তৈবী কব! গেছে ।” দশবডর পরেও আমি এ 
জাতীয় কোন ফটো বা আলোচনার সন্ধান পাইনি । 

চিত্র_-৩৭ লক্ষ্য করে দেখুন কেন্দ্রস্থলের আঁমলকে ৪৮টি পল- 
তোল] দাগ আছে) অর্থাৎ আমলকের প্রতিটি “পল? কেন্দ্রে ৭১০ 
কোণ রচন। করছে । দেখা যাচ্ছে, এ আমলক-রেখাগুলি বধিত 
করলে বিভিন্ন পোতালের কোণাগুলিব অবস্থান স্চিত কবে। 
নির্মলবাবু তার প্রবন্ধে বলেছিলেন, “এই নকৃশীর ভিত্তি খু'ড়লে 
অনেক জ্যামিতিক তথ্য পাওয়া যাঁয়-*-হয়তো। পাঠকের তাতে রুচি 
নেই এই আশঙ্কায় পে আলোচনায় নিরস্ত হলাম ।” 

আমাদের কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখার রুচি আছে ! 

চিত্র--৩৭-এর সঙ্গে পঞ্চরথ-দেউলের শান্ত্রসম্মত ভূমি-নকৃশার 
( চিত্র--২২) তুলনা কবে দেখছি যদিও কোণাপাগের কোণা ৪৫০ 
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ডিগ্রিতেই অবস্থিত, কিন্তু অনুরথ-পাঁগের কোপা ২৭০ কোণ রচনা 
করছে না, করছে ৩০০ কোণ।, অর্থাৎ পঞ্চরথ-দেউলের যে শাক্স- 
সম্মত মাপজোপ তা এক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি। আরও দেখছি 
আমলকের ৪, ৬ এবং ৮নং "পল" বথ্ধিত করলে যেমন ছুটি 
অন্ুরথপাগ ও কোঁণাপাগের কোণা পাওয়া যাচ্ছে সে-ভাবে কোন 
আমলক-পল বর্ধিত করে রাহাপাগের কোণা ছটি পাচ্ছি না। স্বতই 
মনে প্রশ্ন জাগে স্থপতিবিদ কেন এটা করলেন? জ্যামিতিক 
হিসাবের এই বিস্তাপ্িত কচকচি করতে হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে, 
সেটা এবার বলি £ 
কোঁণাপাগের অংশটি ৭২০ ডিগ্রির গুণিতকে তৈরী হয়নি--সেটি 
কেন্দ্রস্থলে ২৩২” কোণ রচনা! করছে। এখন এই ২৩২. সংখ্যাটা 
আমাদের অতি পরিচিত__ এটাকে কাকতালীয় 'ধলে মোনে পিতে 
ইচ্ছে করে ন।। আমরণ জানি পৃথিবী তার বাধিক গতিপথ থেকে 
ঠিক ২৩২৬ বেঁকে দৈশিক পাক খাচ্ছে» অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি ও 
মকরক্রান্তি রেখা বিষুববৃত্তের সঙ্গে এ ২৩২” কোণ রচনা করছে। 
আরও সহজ ভাষায় বল যায় যে, মন্দিরের অবশ্থান যদি এমন হয় 
যে বিষুব সংক্রাস্তির দিন ০-সংখ্যক আমলক-পলের বরাবর সূর্যোদয় 
হবে, তাহলে মকর-সংক্রান্তি ও কর্কট-সংক্রান্তিতে সুধোদয় হবে 
রাহাপাগের ছুইপ্রান্তের ছুটি সর.-রেখা বরাবর ! এ জাতীয় কোন 
চিন্তা কি মূল স্থপন্চিবিদের মাথায় ছিল? তাই কি তিনি পঞ্চরখ- 
দ্েউলের সাধারণ নিয়ম বাতিল করেছেন এই স্ুর্ব-মন্দিরের 
রাহাপাগের দৈধ স্থির করার সময়? না হলে এই জ্যামিতিক 
নকশায় সর্বত্র এ ৪৮-পাপড়ি শিশিষ্ট আমলকের ৭২”র মূল ছন্দ 
মেনে চলে রাহাপাগের ক্ষেত্রে হঠাৎ তিনি ২৩২ করলেন কেন? 
কথাট। ভাববার । 
বড় দেউল £ বড দেউলের বাহির দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে মন্দির 

প্রদক্ষিণ করেছি'। বাঁড়-অংশের কিছু কিছু যদিও অবশিষ্ট আছে তবু 


১৮৭ 


বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কিছু সেখানে নেই । গর্ভগৃহ বা গল্ভীরা 
সমচতুক্ষোণ, ভিতরে কলিঙ্গ-কান্থুন অনুসারে কোন কারুকার্য নেই। 
ধ্বংসস্ভূপ সরানোর পর মুলবিগ্রহের যে পিংহাসনটি উদ্ধারপ্রাপ্ত 
হয়েছে সেটিকে আমরা ভাল করে দেখতে পারি। ভাঙা অংশে 
উপর থেকে নিচে নামার উপযুক্ত সি'ড়ি নতুন করে গড়া হয়েছে। 
সিংহাসনের নিচে একটি উপান আছে-_ তাঁতে গজযুথের মূতি। 
সিংহালনের একটি স্কেচ একে এখানে দিলাম ( চিত্র--৩৮)। 


সত 


$ হভদূ ৩২ উপস্ি **/]৬ 
রগ চিত ছা 
হর, 


সির 





গর্ত এয়া? জি টে 7 
85407877238 ই 3177 
হর 25555 [লি 2 ১৯ টু ে ভি 


চিত্র- ৩৮ ॥ কোন।ক বিমানের সিংহাসন 

বড়-দেউলের উচ্চতা সম্বন্ধে আমরা আন্দাজ করেছি, বলেছি 
সেটা অন্তত ২২০ উচু ছিল। এবার আমরা দেখব, কেন ও-কথ 
আমর! বলেছিলাম | 

রাজা নরসিংহদেব তার মহাপাত্রকে নিয়ে ১৬২৮ স্রীষ্টাব্দে বড় 
দেউলটির মাপ নিয়েছিলেন_-তখন কলস ও ধ্বজা ছাড় সমস্ত 
মন্দিরটি টিকে ছিল। মহারাজ যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়েছেন সেটা 
দেখছি ১১৬ কাঠি-২০ আঙ্গুল। মহারাজের আঙ্কুলের কি মাপ ছিল 
তা আমর] জানি না, কিন্ত এটুকু তিনি জানিয়ে গেছেন যে ১কাঠি_ 
মহারাজের ২৮ আঙ্গুল। আগেই বলেছি সহজ এঁকিক নিয়মের 
সাহাষ্যে আমরা রেখ-দেউলের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি । সেট 
এবার দেখা যাক £ 


১৮০৮ 


মহারাজ মাঁপ করে বলেছেন-_রেখ-দেউলের গম্ভীরার ( গর্ভ- 

গৃহের) নাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ১৮ কাঠি, প্রস্থে ১৮ কাঠি ৮ অঙ্গুলি। 

বাস্তবে মেপে দেখলাম সেটা মামার হিসাবে ৩২/-১০৮ ৮ ৩২-১০%॥ 
-_নিভুলি চতুক্ষোণ বর্ণক্ষেত্র। 

যদি ১৮ কাঠি-৩২1-১০" হয়, তাহলে ১১৬ কা: ২০ অঃ» 

২১২ ফুট ১০ ইঞ্চি। 

তেমনি যদি ১৮ কা: ৮অ:-৩২-১০% হয় তাহলে ১১৬ কা: ২০ অং 

-২০৯ ফুট ১১ ইঞ্চি । 

এই ছুই মাপের গড়-২১১/-৪২৮ হ ধবা যাক ২১১/-৬% 

চিত্র--৩৫-এ প্রদণিত পিষ্টের মাপ যোগ করতেহবেন ১৩/-১% 


/1 


কলস ও ধ্বজার মাপ+ও যোগ করা দরকার ৬ -০ 





আঁতরাং মবমমেত উচ্চ'হা -ল ২৩০/-৮1 


অর্থাৎ দেখ। যাচ্ছে, কলস সমেত পুবীর জগন্নাথদেবেব মন্দির 
(২১৪/-০৮) অথবা লিঙ্গরাজের মন্দির ( ১৬৩-০) অপেক্ষা 
কোনার্ক-দেউলের উচ্চতা বেশী ছিল। 


বড়-দেউলটি যদিও ধ্বংসস্তূপ তবু তার তিন দিকে তিন পার্খ 
দেবতার কথা না বলে এ প্রসঙ্গ শষ করা চলে না। বড়-দেউলের 
তিনদিকে স্ুর্যদেবেধই তিন মৃতি। দক্ষিণে দণ্ডায়মান পুষাঁ, পশ্চিমে 
দণ্ডায়মান সুদের এবং উত্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হরিদশ্ব। চিত্র 
৩৬-এ এদের অবস্থান সৃচীত হয়েছে । ফলে খুঁজে বার কর! কঠিন 
নয়। পু! ও হরিদ্থ সূর্যেরই "্বপর ছুই ধ্যানমূতি। স্্য ও পূবার 


সপ 





১। নরদিংহদেবের অমাতা বলছেন--ধ্বজাকলস ওর! স্বস্থানে দেখেন 
নি। অথচ মাঁপ পিখে গেছেন ৩ কাঠি-” অঙ্গুলি (অর্থাৎ ৬ ফুট )। সম্ভবত : 
কলপ ও ধ্বজার যে দণ্ডট (চুম্বক-লু্কা-ধারণ ) তিনি স্বস্থানে দেখেছিলেন তা৷ 
থেকেই এ মাপ আন্দীজ করতে পেরেছেন । 


১৮৯ 


মধ্যে গ্রভেদ অতি অল্প, কিন্তু উত্তর-পার্খদেবত1 হরিদস্ব অশ্বারূট । 
একে একে এদের এবার দেখা যাক। 
সূর্য £ এর মৃততি প্লেট--১-এ দেওয়া হয়েছে । প্রায় আট ফুট 

উচু সমভঙ্গ মূতি, সপ্তরথ-পাঁদলীঠের উপর দণ্ডায়মান। ছুই হাতে 
ছুই পদ্ম ছিল--ভেডে গেছে। মাথায় মুকুট, বাহুতে অজদ, কর্ণে 
কুণ্ডল, গোধুখ-কাণ্ডে রত্বোপবীত, কোমরে শ্ুক্ষম কারুকার্ষ-খচিত 
কটিবন্ধ, পায়ে বুট জুতা। তোরণেৰ উপরে কীতিমুখ-ছইপাঁশে 
ছুইসারি নৃত্যগীতরতা। তার নিচে মূলমৃত্তির চিবুকের সমতলে ছুই 
দেবমূতি ছুপাঁশে সাজানো । স্বস্তিকাঁসনে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পালন- 
কর্তা বিষু। নাভির সমতলে ছুই পাশে ছটি করে সবমোট চারটি 
স্রী-মৃতি! এরা চারজন ন্তূর্যের চা পত্বী__রাজ্ঞী, নিক্ষুভা, ছায়! 
ও সুবর্চলা। এই চারটি স্ত্রী-মুন্তির নিচে ছুটি কাখর-মুণ্ডি মন্দিরের 
সম্মুখে অস্ত্রধারী ছুই পার্খচব। ছুজনেই আভজ-ঠামে দণ্ডায়মান । 
সূর্যের দক্ষিণ চরণপ্রান্তে উর্ধমুখ নতজান্থু মুভিটি হচ্ছে এ মূত্তির 
প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজের । পাশে পড়ে আছে তার কোমুক্ত 
তরবারি । তার বিপরীতে সূরদেবের বাম চবণ প্রান্তে অন্ুরূপ যুক্ত- 
কব ভঙ্গিমায় এ মন্দিরে প্রধান পুবোহিত। স্ুষের ছুই অন্ুচর-_- 
শ্শ্রুমণ্তিত দণ্ড ও ক্ষীতোদর পিঙ্গলের ক্ষুত্রায়তন ছুটি দণ্ডায়মান মৃ্তি 
রাজার ও রাজপুরোহিতের যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে । সর্ষের 
ধ্যানমন্ত্রে দণ্ড-পিঙ্গল ও খড়গধারী এ দ্বারপালদ্বয়ের উল্লেখ আছে : 

দ্বিহস্তস্থ সরোজন্ম শবলাশ্বরথস্থিতঃ 

দণ্ড্চ পিঙ্গলশ্চেব দ্বারপালৌ চ খড়গিনৌ ॥ 

এ সুর্যমৃতির সম্মুখে যুক্তকরে দাড়ান -শ্রদ্ধাবিনভ্রচিত্তে উচ্চারণ 

করুন ঈশোপনিষদের দেই প্রার্থনামন্ত্র : 

হিরনম্ময়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপহিতম্‌ মুখম্‌। 

তৎ তং পুষন্নপাবৃণু সত্যধন্ম্ায় দৃষ্টয়ে ॥ 

তবেই সার্থক হবে আপনার কোনার্ক তীর্থদর্শন। 


১৯৩ 





চি 


একী ছু ৭ ১৯, 25 


শা পিপাসা সস» 
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চিত্র--৩৯ ॥ পুষা 


১৪৯১ 


পুষা £ সমভঙ-ঠামে দণ্ডায়মান পৃষা-মৃতির হাত ছটিও ভেঙে 
গেছে। (চিত্র ৩৯) অলঙ্কার, -কহার, রত্বোপবীত, মুকুট 
ইত্যাদি একই রকম। 'এবাঁর ভার নাভির সমতলে চার স্ত্রী নেই, 
আছেন ছুজন | রাজা ও রাঁজপুরোহিত অপস্যত ; কিন্তু ছুই দ্বারপাল, 
দণ্ড ও পিঙ্গল স্বস্থানে আছেন। এবার পুষামূত্তির চরণতলে রথের 
সপ্তাশ্ব ও সারথী অরুণকে লক্ষ্য করে দেখুন। সন্তাশ্বের মৃত্তিগুলি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । - তিন অশ্ব অতীত-_তিন অশ্ব ভবিষ্যৎ-_ তার 
বিপরীতমুখী ; “অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে' তাঁদের 
যাত্রা। একমাত্র ব্যতিক্রম কেন্দ্রস্থলের অশ্বটি। সেটি সোজাসুজি 
দর্শকের দিকে ফিরে আছে--একমাত্র সেই হচ্ছে বর্তমান । গাইড 
আপনাকে সহজেই বুঝিয়ে দেবে এ সপ্ত-অশ্ব হচ্ছে সপ্তাহের সাত 
বারের প্রতীক । কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ ঠিক তাই নয় । সূর্যদেবেৰ 
যে হিরণায় মহারথ স্থগ্রির প্রথন প্রভাত থেকে শেষ মহাপ্রলয়ের 
স্র্যান্তেব দিকে ছুটে চলেছে তাঁরই রথচক্র নির্ধোষে ছন্দিত হয়ে 
উঠছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের তাল-মান-লয়- সেই মহাসঙ্গীতের মূলে 
আছে সপ্তছন্দ ! এই সপ্তছন্দেই উদগীত হয়েছে চতুবেদের য'ব্তীয় 
সামগান। সেই সপ্ত-ছন্দ হলঃ গায়ত্রী-উঞ্চিক-অনুষ্ঠটপ-বৃহতী- 
বক্তি-ত্রিষ্টুপ আর জগতী। এ সপ্তাশ্ব এই সাতটি মুল ছন্দের 
প্রতীক। দণ্ডায়মান পুষা-মুতির সন্দমুখেও যাওয়ার আগে রেখে যান 
আপনার ভক্তিভারনত্্ প্রণতি । মনে মনে বলুন-_ 
“ঘন অশ্রুবাস্পেভর। মেঘের ছর্যোগে খড় হানি 
ফেলো, ফেলো টুটি। 
হে সুর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি দেখ! দিক ফুটি ॥৮ 
তাহলেই পাবেন কোনার্ক-তীর্থ-পরিক্রমার আশীর্বাদ ! 
হরিদশ্ব ১ উত্তর পার্খদেবতা হচ্ছেন অশ্বারূট হরিদশ্ব (চিত্র 
৪০ )। সেই কনকমুকুট, ন্বর্ণকুণ্ডল, অভেদ্য-কবচ, রত্বোপবীত, 
কটিবন্ধ। এবারে আকবার সময় পাশ্বস্ছ ব্রন্মাবিষুত ও সহচরদের 
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চিজ--৪০ ॥ হবরিদশ্ব । কোনাক 


কলিঙ্গ-১৩ 


মৃতিগুলি বাদ দিয়ে মূলমূতিটিকেই বড় করে একেছি। হয়ারূঢ় 
হরিদশ্থের ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে আপনারা এ-মূতির ব্যঞ্তরনা নিজেরাই 
মিলিয়ে নিতে পারবেন : 

একচক্রং সসপন্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্‌ ! 

হস্তদ্ধয়ং পদ্মধরং কঞ্চুকশ্চববক্ষসম্‌ ॥ 

সবাভরণসংযুক্ত। কেশহার সমুজ্জল। | 

এবমুক্তরথস্তস্ত মকরধ্বজ ঈষ্যতে ॥ 

মুকুটঞ্চাচি দাঁতবামন্যৎ সর্বং সমগ্ডলম্‌। 

একবক্তাস্কিতে। দণ্ডো ক্বন্দস্তেজস্করাস্বজম্‌ ॥ 

কৃত্ব! তু স্থাপয়েৎ পুর্বপুরুষাক তরূপিণৌ । 

হয়ারূঢস্থ কুবাঁতি পদ্নস্থং বার্চনামকম্‌ ॥ 

স দিবামানবপুষং সবলোকৈকদীপকম্‌। 

অরুণ স্তম্ভ: জগমোহনের পুর্বদ্বারের সম্মুখে ছিল একটি ধ্বজ- 
স্তম্ত; তাঁর শীর্ষে ছিল সূর্ধসারথী অরুণের মৃতি-যুক্তকর নতজান্ু 
ভঙ্গি তার। অরুণের শাস্্সম্মত মৃতিতে সচরাচণ নিজ তৈরী করা 
হয় না_-এ ক্ষোত্রে অরুণ পুর্ণাবয়ব, সম্ভবতঃ সুখদেবের বরে বিকলাজ 
অরুণ প্োগমুক্ত হয়েছিলেন এমন একট] ইঙ্গিত কবতৈে চেয়েছেন 
শিল্পী । এই স্তন্তটি মহারাপ্তরীয় শাসনকালে পুরী মন্দিরে নীত হয়; 
এখন সেখানেই এটি দেখতে পাওয়া যাবে। 
দ্বাররক্ষক মৃত্তি ঃ পুবেই বলেছি, জগমোহনের তিন দ্বারের 

সম্মুখে সোপানের অনতিদূরে এবং মন্দির চত্বরের ভিতরেই নিমিত 
হয়েছিল তিন ছুকুনে ছয়টি বৃহদায়তন মুতি। প্রকাণ্ড পাদপীঠের 
উপর এগুলি রক্ষিত ছিল। উত্তর দ্বারের দিকে ছুটি হত্তী, দক্ষিণ- 
দ্বারে ছুটি অশ্ব এবং পুর্বদ্ারে হস্তীদলনকারী শাল মৃত্তি। এই 
মৃতিগুলি জগমোহনের দিকে পিছন করে ছিল, যদিও হস্তী ও অশ্ব- 
যৃতিগুলিকে এখন মন্দিরমুখী করে রাখা হয়েছে। মন্দিরের সঙ্গে 
সম্পর্কবিষুক্ত এমন প্রকাণ্ড মৃতির পরিকল্পনা ভারতীয় দেব- 


১৯৪ 


দেউলে সচরাচর দেখা যায় না। শিবমন্দিরের সম্মুখে নান্দী ব1 
বিষ্ুমন্দিরের নম্মুখে পৃথক গরুড মৃতির ব্যঙ্জনা সম্পুর্ণ অন্যরকম । 
এখানে এর! বাহন নয়, দ্বারপাল নয়--শুধু শোভাবর্ধনের জন্য এদের 
পরিকল্পনা কর! হয়েছে ৷ এর সঙ্গে গ্রীষ্টগৃবযুগের স্থাপত্য নিদর্শন__ 
মিশরের শ্ফিংস্‌ অথবা সেম্ননের কলোনীর১ তুলনা! করা চলে। 


রদ 





চিত্র--৪১ ॥ হস্তীদলনকারী শাছুল। কোনার্ক 
পূর্বদ্বাররক্ষী 


হস্তীদগগনকারী শাদু'ল ঃ ১৮৩৮শ্থীষ্টাব্দে কিট্রোর আকা ছবি 
থেকে দেখা যায় যে, এই মৃত্তিছটি পূর্বদ্ধারে রক্ষিত ছিল। ফাগুসনের 


সিস্প শা শাশাশাশপশীটী 


১। গ্রাষ্টপূৰ ১৪৫০ অবে তৃতীয় এ্যামিনফিস্‌ কতৃক কানকে নিমিত। 


১৯৫ 


চিত্রেও ( চিত্র--৩১) এটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । পাদগীঠের 
মাপ ছিল-_দৈথ্যে ১০ ফুট, প্রাস্থে ৬ ফুট, উচ্চতায় ১০২ ফুট । চিত্র-_ 
৪১-এ এর একটি স্কেচ এঁকেছি। মৃত্টির মাপ ৮/-৪% % ৪/-৯ 
৮ ৯-২”। ওজন অন্ততঃ ৭৫০ মন। 

খ) হৃস্তী; হস্তী ছুটি বন্যহত্তী নয়--শ্ুসঙ্জিত বাজতস্তী | 
কিন্ত মদমত্ত এই হস্তীদ্বয় শুঁড়ে কব জড়িয়ে ধবেছে হ ভাগ্য 
মানুষকে । ভয়াবহ মতি তাব ( চিত্র_৪২)। 





চিত্র-__-৪২ ॥ হস্তীমুতি । কোনা । উন্তবন্ধার পক্ষী 
গ) অশ্বঃ অশ্বদ্বয়ও সুসজ্জিত । ( চিত্র-৪৩) সঙ্গে অশ্ব- 
সেবক এবং অশ্থের পদতলে কোন দুরন্ত । পুবকথিত আমার 
আষাটে গন্প যদি আপনারা মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে বলব মুগ্ডহীন 
পদাতিক সহিন নয়-দ্বয়ং বিশ্বকর্মা মহাপাত্র ! 


১৯৬ 


হ্যাভেল* এই অশ্বগুলির ভাস্কর্যনৈপুণ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন 
“ঘটনাচক্রে যদি এই অশ্বমৃতিগুলির নিচে কেউ বোমান অথবা আ্রীক 
শিল্পের লে;বল মেবে দেয় তাহন্সে বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ যাছুঘরে 
সেই পরিচয়েই বোধকবি এদের রাখা চলে ।” 





চিত্র ৪৩ ॥ অথ ও খুগুহীণ পধাতিক_কোনাক 
দরক্ষণদ্বার বক্ষী 


ভোগমগ্ডুপ£ জগমোহনেব পূব দিকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে 
মন্দিবেব অক্ষরেখাতেই এই চতুক্ষোণ ( ৭৪/% ৭৪? ) মগ্ডপটি নিমিত 
হয়েছিল। সম্ভবত এটি ছিল পীড়-দেউল--বর্তমানে উর্ধবাংশ নেই। 
চাতালেব চাবাদকে সিড়ি, শুধু পশ্চিমের (জগমোহনের দিকে ) 
দিকে সিঁড়িটি স্থাণাভাবের (এর সম্মুখেই ছিল অরুণ স্তস্ত) 
জন্য ছুপাশে বেঁকে গেছে, অন্তান্ত দিকের মত সোজ। নামেনি। 


পাপ 


১) [0012 ১০০1100:০ &0 08177010)5, 0 146-147 05 7102, 
72৮০]]. 
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চাতালটি সংলগ্ন জমি থেকে প্রায় ১০ ফুট উচ্চে। চাতালের উপরে 
ষোললটি স্তম্ত দেখা যাচ্ছে_-যার উপর মন্দিরটি ছিল। কেউ কেউ 
এটিকে নাটমন্রির বলে বর্ণনা করেছেন + এতে এত গুলি স্তম্ত থাকায় 
মনে হয় এটি ভোগমণ্ডপ হিসাবেই ব্যবহৃত হত । এরই ঠিক দক্ষিণে 
অবস্থিত পাকশালার দরজাটি ঠিক এর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর 
আছে। 

মায়াদেবীর মন্দির ১ মূল-মন্দিরের নৈঝত-কোণে (দঃ পঃ) 
অবস্থিত মায়া দেবীর মন্দিরটিও পরে বালির স্তূপ থেকে খুড়ে বার 
কর। হয়েছে । তার ছুটি অঙ্গ-_-জগমোহন ও দেউল। এ মন্দিরের 
কারুকার্ধও খুঁটিয়ে দেখবার জিনিস। কিন্তু কী পরিকল্পনায়, কী 
স্থাপতা-ভাস্কর্ষে এমন কিছু দেখছি না যা খিস্তারিত নিদেশনার 
অপেক্ষা রাখে । মন্দিরের জলনিকাশী নালার মুখে কণ্টিপাথরে 
তৈরী কুমীরের মুখটি নজরে পড়বে । এ মন্দিরেরও তিন রাহাপাগে 
তিনটি পার্শখদেবতার মুঠি ছিল, স্র্য মৃতিই। দক্ষিণ ও উত্তর 
প্রান্তের দেবতাদ্ধয় এখনও আছেন। পশ্চিম দিকের পার দেবতার 
আসনটি শৃন্ত। ভোগমগ্ডপের উপবে জমা বালুকাস্তুপ অপ- 
সারণের সময় একটি সূর্ধমূতি পাওয়া গিয়েছিল। মনে হয় সেটিই 
এই মন্দিরের পশ্চিম পাশ্বদেবতা-কারণ কুলুজির ফাকে মুতিটি 
চমৎকার বসে যায়। এটি বর্তমানে জাতীয় সংরক্ষণশালায় 
স্থানান্তরিত করা হয়েছে । অপর ছুটি ূর্যমৃত্তির পরিকল্পনা বড়- 
দেউলের পার্খশদেবতাদের অন্থবপ। দক্ষিণ দিকের স্ূর্যমৃতির মাথ! 
নেই। এ মন্দিরে আবও একটা দৃশ্য নজরে পড়ল। জগমোহন 
থেকে গম্ভীরায় যাবার ষে দ্বার সেই দ্বারের ডানদিকের জ্যান্বে একটি 
মিথুনমৃতির অশ্লীল ভঙ্গি । এ জাতীয় মৃতি পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনার্কে 
যথেষ্ট আছে-_কিনস্তু গম্ভীরার প্রবেশদ্বারে এ জাতীয় মৃতি আমি 
আর কোথাও দেখিনি । 


২। মনোযোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্লকুমার বস্তু 
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মিথুন মৃত্তিঃ কোনার্কের আলোচনা বস্তুতঃ কলিঙ্গের দেব- 
দেউল সন্বন্ধে কোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এ মন্বির- 
গুলিতে অবস্থিত তথাকথিত অশ্লীল মিথুন মূতির কথ! অকথিত 
থাকে । এ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। পুরাচার্ধদের 
সেই মতামতগুলির কথা আগে বলি। যারা বলেন--বজ্াঘাত 
নিবারণের উদ্দেশ্যে বা অসংলোকের দৃষ্টিপাতে মন্দিরের ক্ষতি হবে 
মনে করে টাবু, হিসাবে এ মিথুন মৃত্তিগুলি খোদিত হয়েছিল আমরা 
তাদের সঙ্গে আদে একমত হতে পারছি না। ধারা বলেন, দেব- 
দর্শনার্থী প্রকৃত অধিকারী কিনা তা যাচাই করে দেখে নেওয়ার জন্তাই 
ওদের স্যপ্ি-_অর্থা, এই মূত্িগুলি দেখেও যাদের মনে কাঁমভাব 
জাগবে না তারাই মন্দির প্রবেশের অধিকারী তাদের সঙ্গেও আমরা 
খুশী মনে ঠিক একমত হতে পারছি না--কারণ তা যদি হ'ত তা হলে 
শিল্পশান্ত্রে এবং পুরাণে সে কথার উল্লেখ থাকবে না কেন? এ 
ধারণার জন্ম শুধু এই কারণে যে এ ধরণের মিথুন-মৃত্তি শুধুমাত্র 
মন্দিরের বহিরঙ্গেই আছে । কেউ কেউ বলেছেন, কামস্ুত্র অথব। 
তন্ত্রসাধনার অঙ্গ হিসাবে এগুলি খোদিত। আমর] তাও পুরোপুরি 
স্বীকার করতে পারছি না-_কাঁরণ বাৎসায়ন-বণিত কামস্তত্রের বিভিন্ন 
আসন ব1 বিভিন্ন কামকলা! ধারাবাহিকভাবে কোথাও বিবৃত হয়নি । 
তন্ত্রসাধনার বিষয়েও একই যুক্তি "যোজা । তা হ'লে এগুলি কেন 
এল ? 

অধ্যাপক শ্রীনির্লকুমার বস্থ মহাশয় এ প্রলঙ্গে বলেছেন, 
“কণারকের বিশাল আকার দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা! হয় কিসের 
প্রেরণায় শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া «দন রচনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং 
কিসেই বা এতকাল ধরিয়া তাহাদের উৎসাহকে সচেতন রাখিয়া 
ছিল ।..-এতগুলি বদ্ধকাম ও তাহারও অধিক সংখ্যায় রমণীর ললিত 
মৃতি দেখিয়া মনে হয় যে শিল্পীদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগুলির স্থান 
নীচে নহে। এরূপ মৃতি তৈয়ারি করিতে করিতে তাহাদের উৎসাহ 
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কমিবার কোনও কারণ থাকে না, বরং অবসাদের সময় চিত্রের 
ব্যাখ্যানবন্তই তাহাদের কাজে বাঁধিয়া রাখিবে ।---পুর্বে বলা হইয়াছে 
যে প্রধান দ্েউলের জগমোহনে তৃতীয় পোটটলে চিত্র নাই। তাহ 
দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন জমির উপর হইতে যাত্রীরা এত 
উপরের ছবি ভাল দেখিতে পাইবে না ব লয় তৃতীয় পোটলে ছবি 
নাই। কিন্তু শিল্পীদের জন্য বৃথা ওকালতী করিবার অভিপ্রায় ন 
থাকিলে সহজভাবে দেখা যায় যে এ কথা প্রথম ও দ্বিতীয় পোউটলের 
সন্বন্ধেও খাটে । শিল্পীরা এতবড় কাজ করিয়া থাকিলেও, তাহার। 
যে আমাদেরই মত শ্রান্ত হইয়া পড়িত এবং কোনও কাজ নিরন্তর 
করিতে করিতে অনেক সময় অশ্লীল উৎসাহবর্ধক ছবি জাকিত এই 
রকম কোনও সহজভাবে ভাবিলে অনেক .গাল মিটিয়া যাঁয়।৮১ 
অধ্যাপক বস্ত্র মহাশয় বিশ্ববিশ্রুাত পণ্ডিত এবং উড়িস্তাস্থাপত্য 
বিষয়ে তিনি প্রামাণিক গবেষণ। করেছেন ; তবু তার এ সিদ্ধান্তটি 
আমরা খুশি মনে মেনে শিতে পারছি না । আমাদের মতে গোল 
অত সহজে মেটে না। প্রথমত তিন্ন দেশে এবং ভিন্ন কালে মানুষে 
কোনার্ক-মাণ্দিরের মত বা তার অপেক্ষাও বড় স্থাপত্যকীতি রচন। 
করেছে। মিশরের পিপ্লামিভ, আম্মন বা আবু সিম্বেল্র মন্দির, 
পারশ্য স্থাপতে; পাদিপোলিসেব শত-স্তস্তের প্রাসাদ, এথেন্সের 
এ্যাক্রোপোলিস বা পাথেনন, রোমের প্যান্থিয়ন, সেন্ট গীটর অথবা 
বেসিলিকাগুলি আকারে আয়তনে অথবা গুকহে কোনার্ক স্যমন্দিরের 
অপেক্ষা ন্যুন নয় । ভারতবধের অজজ্তা-এলোরা, রামেশ্বরমের মন্দির, 
অথবা তাজমহলে যত কারিগর যত বছর ধরে কাজ করেছে তা-ও 
কোনার্কের অপেক্ষা কম হবে না । কই সে-সব ক্ষেত্রে তে। শিল্পীদের 
উৎসাহবর্ধনের এই বিচিত্র ব্যবস্থা করা হয়নি? শিল্পীর! যে শ্রান্ত 
হয়ে পড়তেন একথা অনস্বীকার্ধ_সব বড় কাজ করতেই শ্রাস্তি 
আসে কিন্তু শুধু সেইজন্বে তাদের কাজে বেঁধে রাখবার এই অভিনব 
১) কণারকের বিবরণ, শ্রীনির্মলকুমার বন্থ (১৯৬০) পৃ--৭৭-৭৮ | 
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'আয়োজন অবিশ্বাস্ত । কোথায় কোন মূতি বসবে তা নিশ্চয় স্থির 
কবে দিতেন একজন পরিকল্পনাকাৰ এবং তিনি যে স্বহস্তে ছেনি- 
হাতুড়ি চালাতেন নী এটা অনুমান করতে পারা যায়। এই রকম 
একটি মহান শিল্পসম্পদের যিনি মূল নিয়ামক, প্রধান শিল্পনির্দেশক, 
তিনি নিশ্চয়ই এমন লঘুচিত্তের মানুষ ছিলেন না যে, সাধারণকর্মীর! 
যাতে শ্রাস্তিতে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই স্বজ্ঞানে একের পর এক 
অশ্লীল মিথুন যুতি নির্মাণের আদেশ দিয়ে যাবেন! অপরপক্ষে ভার 
নির্দেশ, অনুমতি অথবা অনুমোদনের অপেক্ষ। না রেখে নাধারণ 
শিল্পীরা খেয়াল খুশীমত ক্লান্তি অপমোদনের জন্য অশ্লীল উৎসাহবর্ধক 
মৃতি গড়ে যাবে এ কৃথা সম্পূর্ণ অবিশ্বীস্ত। 

দ্বিতীয়তঃ কোনার্ক মন্দিরের শিল্পীর! ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল একথ! 
প্রমাণ করতে অধ্যাপক বস্থু মহাশয় ডূতীয় পে।তালের দৃষ্টান্ত 
এনেছেন। তার মূল প্রতিপাঞ্, অর্থাৎ শিল্পীদের ক্রাস্তির কথাটা 
আনা ইতিপুবেই মেনে নিয়েছি_-কিন্ত ঘে ঘুক্তিটি তিনি দিয়েছেন 
সেটি মানতে পাগছি না । শিল্পীদের পক্ষে একালতী করা হচ্ছে 
জেনেও বলব-__-একথা 1 সত্যহ যে, প্রথম ও দিতীয় পোতালের 
চেয়ে তুতীয় পোতাল দশকের দৃষ্টিপথে অপেক্ষাকৃত দূরে ৷ এজন্যাই 
মন্দিরের বাড-অংশে যত সুন্ধ্ম ফুল-লঙ1-পাতা দেখি গপ্ডি অংশে অত 
স্ুক্্ন কাজ নেই, মস্তকে স্থক্মতা হার কম। (চিত্র ২৬ দ্রষ্টব্য) 
তাছাড়া তৃতীয় পোতাল নিম।ণহ যে শিল্পীদের হাতের শেষ কাজ 
সেটাই বা মেনে নিচ্ছি কোন যুক্তিতে ? কাজ হয়তে। পুরুবানুক্রমে 
হয়েছে, হয়তো জগমোহনের তৃতীয় পোজাল শষ করার পরেই 
নাটমন্দিরের কাজ শুরু হয়েছিল! 

ফলে এই তথাকথিত অশ্লীল মৃঠিগুলির যৌক্তিকতায় শিল্পীদের 
উৎসাহবর্ধনেব হেতুটাকে আমরা আদে মানতে গাজি নই । তাহলে 
কেন প্রধানশিল্পী সজ্ঞানে এগুলি অন্থমোদন করলেন ? 

এ প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে পূর্বাচাধর! কি বলে গেছেন তা সন্ধান করতে 
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গিয়ে মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে গতযুগের কয়েক- 
জন দিকপাল পণ্ডিতের মতামত পেলাঁম। বিপিনবিহারী গুপ্ত 
মশাই রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রস্ুন্দর ভ্রিবেদীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন 
করেছিলেন এবং তাদের আলোচনাটি “বিচিত্র প্রসঙ্গ নামে 
মানসীতে৯ প্রকাশ করেন। বিতর্কমূলক বিষয়টি নিয়ে পরে গুপ্ত 
মশাই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ব্রজেন্্রনাথ শীলের সঙ্গেও আলোচনা 
করেছিলেন। এই তিন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের মতামতের চুশ্বকসার 
এখানে উদ্ধত করা গেল । 

গুপ্ত মশায়ের প্রশ্নটি ছিল--“** একস্ত উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের 
মন্দির গাত্রে বীভৎস ০10961০ 960:০5-এর সমাবেশ কেন হইল, এই 
প্রশ্ন উখিত হইবামীত্রই আমরা তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা 
করিয়াছি; অনেকে স্থির করিয়াছেন যে উহা আর কিছু নহে, 
কেবলমাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শনন্বরূপ হিন্দুর দেব- 
মন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু সত্যই কি তাই ?” 

“রামেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আপনি মাজ যে প্রসঙ্গের উত্থাপন 
করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি । পুরীর 
জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে এ সকল বীভৎস মুতি থাক সত্বেও 
ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রক্ষম্তা-সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন 
করিতে আসেন ; কখনও কাহারও কোন দ্বিধা বোধ হয় না। শুধু 
পুপ্ধীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কেন, ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরে। 
কণারকের সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে এই প্রকার বীভৎস মৃতি উৎকীর্ণ 
দেখা যায় ।*-নিশ্চয়ই উড়িষ্যার শিল্পকলার উহ একটি প্রধান অঙ্গ 
বলিয়। বিবেচিত হইয়াছিল। ---মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্দ্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একখানি পুঁথি পাইয়াছেন; 
বোধহয় শ্রীষ্ভীয় দশম, কি একাদশ শতাব্দীর হইবে, তাহাতে শিল্প- 

১) “মানসী” পত্রিকা ১৩২০ সালের আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ও ফান্তন এবং 

১৩২১ সালের আঁষাঢ়-ভীঁত্র সংখ্য। দ্রষ্টব্য । 
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শাস্ত্রের নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে; মন্দির নির্মাণ সন্বন্ধে 
বিধিব্যবস্থা পুঙ্থান্থপুঙ্ঘরূপে বণিত আছে। মন্দির গাত্র স্থশোভন 
করিবার জন্য এইরূপ 01:0০ ?601০5-এর আবশ্যকতা লিপিবন্ধ 
করা আছে।৯ -.-"যতদূর স্মরণ হয়, স্তার উইলিয়ম হণ্টার তাহার 
উড়িস্বার বিবরণীতে এই সকল মৃত্তি বৈষ্ধবধর্মসম্পৃক্ত বলিয়া অন্থ্মীন 
করিয়াছিলেন । তিনি বলেন যে, জগন্নীথের মন্দির বৈষ্বদের 
প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ; কাজেই সেখানে যে বৈষ্ণব সাধনা, 
পদ্ধতির অনুরূপ আদিরসাশ্রিত চিত্র চিত্রিত হইবে, ইহার আর 
বিচিত্র কি? 

কিন্ত স্যার উইলিয়ম হণ্টারের এই সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে না। প্রধান আপত্তি এই যে, রাসলীল 
বন্ত্রহরণ প্রভৃতি বুন্দাবনলীলার কোন কিছুরই আভাস এই সকল 
মৃতির সমাবেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না ; কোনও গ্রকাঁরেই 
এগুলিকে কোনও একটি বিশিষ্ট ধর্মভাবের সহিত সন্বন্ধযুক্ত বলিয়া 
ধারণা করা যাইতে পারে না। এই চিত্রগুলি এতই জঘন্য, এতই 
অশ্লীল যে, ইতর সাধারণ নরনারীর কুৎসিত পাশবতা ব্যতীত আর 
কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে না। এ গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে বোধ হয় কোনও বেষ্বের মনে ধর্মভাব জাগিয়! উঠিবে না। 
দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ষ'দ ইহ বৈষ্ণব ব্যাপারই হইবে তবে 
ভূবনেশ্বরের শিবমন্দিরে ও কোণারকের সুধমন্দিরেব গাত্রে এরূপ 
মূতি উতকীর্ণ হইয়াছিল কেন? 

'হল্টারের কথ ছাড়িয়। দিই ; বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহার 
অনুমান অমূলক । আর একট' মত পরীক্ষা! করিয়া দেখা যাউক। 
কেহ কেহ এই মৃতিগুলির সহিত লিঙ্গ পুজার (0122116 জ/0151719 ) 
সম্পর্ক পাতাইতে পারেন। লিজপুজা জগৎব্যাপী, এ কথা সত্য । 

১) অধ্যাপক নির্যলকুমাঁর বস্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত পু'খিগুলির ভিতর এবং 

“ভুবন-প্রদীপে” এ নির্দেশ আমার নজরে পড়েনি । 
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সভ্যতার আদিম যুগে মানবের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল-_ 
স্িতত্ব্ 1... 
অতঃপর ত্রিবেদী মহাশয় সভ্যতার আদিম যুগ থেকে লিঙ্গপুজার 

প্রচলন কীভাবে বিস্তৃতি লাভ করে তার বিস্তারিত আলোচন। 
করেন। মিশরের আাইসিস-অসাইরিসের লিঙ্গপুজার উপাখ্যান, 
আ সিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালেস্টাইন, গ্রীকদের ভাইওনীসিয় উৎসব, 
রোমানদের ব্যাকাস-পুজার বিষয়ে আলোচনা! করে এই উপসংহারে 
আসেন যে, উড়িষ্যার এই বদ্ধকাঁম মৃতিগুলির সঙ্গে লিঙ্গপূজার 
সম্পর্ক নাই। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, পুরীর মন্দিরের ভিতর 
বৌদ্ধ প্রভাব অনন্বীকার্ধ । বললেন, বেদান্ত যদিও দুঃখের অস্তিত্বকে ই 
স্বীকার করে না--৩বু সাংখ্যদর্শন ছুঃখকে স্বীকার করে । বুদ্ধদেবের 
দৃষ্টিতে জগৎ ছুঃখময়_-এবং সে ছুঃখের হেতু আছে-_ছুঃখের হাত 
থেকে পরিএ্রাণের পথও আছে । বলেছেন, প্ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও 
খ্বীান সন্যালী দেহটাকে অত্যন্ত কদঘ বলিয়া গণ্য করিত । ইন্দ্রিয়- 
গুলিই বিপদ ও বেদন! আনয়ন করেঃ গলিত ন্তন্কারজনক দ্রব্য 
সম্মুখে ধরিয়া রূপজ মাহ জয় করিতে হইবে ।” তার মতে উপনিবদের 
নির্দেশ জগৎ আনন্দময়, মধুময়__ “যেখানে সংসারটাকে হেয় ও 
কদধ করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেটা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত ; যেখানে 
স্বন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্রান্মণ্যভাব প্রবল ।” স্থানে স্থানে 
্রার্মণ্য-ধর্দীপলক্বীরাঞ এ বৌদ্ধপ্রভাবে সংসারের সৌন্দমধকে কুৎসিত 
রূপে একেছেন! উদাহরণত্রূপ তিনি কবি ভত্তুহরির বৈরাগ্য 
শতকের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন _ 

পস্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিভ্যুপমিতৌ 

মুখং শ্লেম্সাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং। 

অবম্ম,ত্রক্রিন্নং করিবরকরস্পদ্ধি জঘনং 

মুহুমিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈ গু রুকৃতম্‌ ॥” 

মোটকথ। উপসংহারে ত্রিবেদী মশাই বলেছিলেন-শ্রীষ্টান যেমন 
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তার চার্চের বাহিরের প্রাচীরে নরকের দৃশ্য একে ভক্তের মনে ভয়ের 
উদ্দেক করে বলতে চেয়েছে-_-এই বাহিরের আতঙ্ক থেকে আশ্রয় 
নিতে তোমবা ভিতরে এস, সেখানে আছেন তোমার ত্রাতা তিনি 
তোমাকে অহরহ ডাকছেন “০০206 860 106, 2130. 0300. 9181 
০ 9৪৮6. ঠিক তেমনি কলিঙ্গ শিল্পীরা ভক্তের মনে ঘৃণা বা 
জুগুপ্তার উদ্রেগ করতে চেয়েছেন এ মুতিগুলির মাধ্যমে । শথ্রীষ্ীয 
গির্জীয় সেই ভয়েব দিকৃট। খুব ভয়াঁনকবূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। 
বৌদ্ধভাবাভিভূত হিন্দুব মন্দিবে বিষয়াসক্তির যে মৃতি অতি জঘন্ত, 
মতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে 1৮ 

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাখ্যায় সন্তষ্ট হতে পারিনি । 
দেখছি, বিপিনবিহাবী গুপ্ত মশাইও হননি । কারণ এর পর তিনি 
তার বন্ধু গৌবহবি সেনকে সঙ্গে কবে রোগশয্যাঁয় শয়ান পণ্ডিত 
শক্ষয়কুমাব মৈত্রেয় মহাশয়েব দরবারে হাজিব হলেন এবং কথা- 
প্রসঙ্গে বললেন “বিচিত্র প্রসঙ্গের 00209£5ট1 ভূল হইল কি ঠিক 
হইল, সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যট। শুনিতে ইচ্ছ হয় ।” 

“মৈত্রেয় মহাশয় উত্তব করিলেন_-ও সম্বন্ধে আমার নিজের 
কিছুই বলিবার নাই। আব ভুল যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
ক্ষতি কি? বরং ধিনি সেই ভূল দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিশি 
বাঙ্গালার সাহিত্যের ও ইতিহ।মর মহদুপকাঁর সাধিত করিবেন। 
রামেক্্রবাবুর এই প্রসঙ্গের ফলে যদি এ বিষয়ে প্রকৃত এতিহাসিক 
গন্ষণাব চেষ্টা আরও পীচজনে করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে 
তাহার পরিশ্রম সার্থক হইল।, একটু পরে তিনি বলিলেন__ 
'আমার নিজের কোনও থিওট নাই ; কিন্তু আমি এ কথা লইয়। 
উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শান্সী মহাশয়ের সঙ্গে 
আলাপ করিয়াছি। তাহার একটি থিওরি আছে; সেটি খুব 
সমীচীন বলিয়। বোধহয়, কিন্ত একটু গলদ আছে।' 

«“পরিষ্ট কার্ষের চিতই উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে বেশীমাত্রায় 
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দেখিতে পাওয়া যায়।...চিত্রিত পুরুষগুলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
প্রতিকৃতি । শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধ যুগের শেষাশেষি 
নিশ্চয়ই এমন একটা সময় আসপিয়াছিল, যখন বৌদ্ধধর্মটাকে হেয়, 
জঘন্য, কদর্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল ; তখন সাহিত্যে 
চিত্রকলায়, ভা্বর্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষু সব্প্রদায়কে কামপরবশ পশুতবে 
পরিণত করিয়া জনসাধারণের মনে ঘ্বণার সঞ্চার করিবার চেষ্ট। 
হইয়াছিল। এ চিত্রগুলা আর কিছু নহে-_0152010105 হাঃ 
3001190016 2 মিস্ত্রিরা বাটালি লইয়া খোদাই করিয়া জগৎ-সমক্ষে 
প্রচার করিতে চাহে যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন অত্যন্ত জঘন্য ও 
কদর্ধ ! মন্দির গাত্রে হইল কেন £? কারণ এখানে প্রত্যহই বহুসংখ্যক 
নরনাঁরী সমবেত হইয়া থাকে । প্রচারকের পক্ষে এমন সুযোগ 
অন্যত্র নাই ।” 

পগ্ডিতাগ্রগন্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অথবা শাস্্রী-মশায়ের এ 
ব্যাখ্যায় আমাদের কিন্ত একাধিক আপত্তি আছে । প্রথমতঃ মন্দির 
গাত্রে খোদিত পুরুবমৃতিগুলি যে বৌদ্ধ সন্্যণাসীর একথা আদৌ 
বোঝা যায় না| দাঁড়ি ও জটাওয়াল! সঙ্গমরত একাধিক পুরুষমূত্ি 
আছে । জটা ও দাড়ি বৌদ্ধ-স্ন্াসীর হতে পারে না! দ্বিতীয়তঃ 
মৈত্রেয় মহাঁশষ এবং ভ্রিবেদী মহাশয় দুজনেই বিচার করেছেন 
501০০65০ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে । তাদের 11)000515 হচ্ছে মৃতিগুলি 
জঘন্থা, হ্যাক্কারজনক, বীভৎস ইত্যাদি ইত্যাদি । তাবা ভেনে দেখেন 
নি এই যে বিশেষণুগুলি ভার! ধারে বারে ব্যবহার করেছেন তা শুধু 
মাত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে । যাবতীয় সাধারণ দর্শকের রামেন্দ্- 
সুন্দরের মত সুন্দর দৃষ্টি নেই, অক্ষয়কুমারের মত অক্ষয় দেবহূর্লভ 
চরিত্র নেই। তৃতীয়তঃ শিল্পী কিন্ত যৌন মিলনে আবদ্ধ মৃতিগুলির 
মুখভাঁবে, দেহ শৌকুমার্ধে কোথাও বীভৎসভাবের ব্যঞ্জনা আনবার 
চেষ্টা।করেন নি। এ গ্রন্থের প্লেট ১০ এবং প্লেউ-১১-তে ছুটি যুগলমৃত্তির 
উর্ধবাংশ মাত্র একেছি। এ ছুটি তথাকথিত অশ্লীল বদ্ধকাম 
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মৃতি। শুধুমাত্র উর্ধ্বাংশ দেখে কোন দর্শকের কি মনে হবে শিল্পীর 
উদ্দেশ্ট একটা ন্যক্কারজনক দৃষ্যের অবতারণা করা? চতুর্থতঃ, 
“বৌদ্ধ যুগের শেষাশেষি নিশ্চয়ই এমন একটা সময় আসিয়াছিল, 
যখন বৌদ্ধধর্ঈটাকে হেয়, জঘন্য, কদধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল”__এ যুক্তিটাও বোধগম্য হল না। যে যুগে বৌদ্ধধর্ম 
ব্রান্মণ্যধর্মের একট? প্রতিবাদরূপে দান? বাঁধছিল, ব্রান্মণ্যধর্ম থেকে 
মানুষজনকে নিজধর্মে দলে দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন একট! 
প্রতিশোধস্পুহ। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের মনে জাগলেও জাগতে 
পারে__কিস্ত যে যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতব্ষয থেকে প্রায় বিতাড়িত, 
উডভিষ্যার কয়েকটি সঙ্ঘারামে লুক্কাইত সে-যুগে এ জাতীয় মরার 
উপর খাঁড়ার ঘ1 দেবার উগ্র বাসনা! কেন জাগবে ? 

যে প্রশ্বগুলি আমার-আপনার মনে জেগেছে সেটিই শেবপর্যস্ত 
বললেন আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ ! বিপিনবিহারী গুপ্ত মশাই অতঃপর 
আচাধ শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। 
আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু এতিহাসিক ব। বিজ্ঞানী নন, তিনি দার্শনিক। 
ফলে নৈব্যক্তিক চিস্তাধারায় তিনি বলতে পারলেন-_- 
“উড়িষ্যার মন্দির গাত্রের চিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহ। বলিয়াছেন, 
সে সম্বন্ধে তাহার সহিত আমার মতভেদ আছে। এষযেভিতর ও 
বাহির, স্বর্গ ও নরক, উতা ঠিক ৬ ভাবে দেখা যায় কিনা, তাহা 
একবার বিবেচনা করিয়! দেখুন। নরক বলিলে যে বিভীষিকার 
ভাব মনে স্বতই উদ্দিত হয়,এ চিত্রগুলি দেখিয়া তাহ! হয়কি ? হইতে 
পারে যে, বিশুদ্ধ চিন্ত সাধু-সঙ্জনের চিত্তে ঘৃণর উদ্রেক হয়; কিন্তু 
আপাঁমর সাধারণ বোধহয় নেহাৎ দ্বুন'ণ চক্ষে দেখেন না; মানুষের 
মধ্ো যে পশুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে 
না, এমন কথা বলা বায় না। যুরোপের ০০0০01-গুলির সম্বন্ধে 
কিন্তু এ স্বর্গ নরকের থিয়োরী খাটে । সে-সকল মন্দিরগাত্রে শাস্তি 
ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চিত্রিত হইয়াছে ; তাহ] দেখিলে ত্রীষ্টানের 
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মনে ভীতি উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সে চিত্রগুল। 
বাস্তবিকই বীভৎস । --শ্রীষ্টানের নরকের ও ট00:506015র চিত্র 
তাহার গির্জাঘরের গাত্রে খোদিত হইয়াছে । হ্বীষ্ীয় দশম শতাব্দী 
হইতে উহা বহুল পরিমাণে দুষ্ট হয়। সে-সকল চিত্রে বিভীষিকার 
দিকৃট1 ফুটিয়| উঠিয়াছে ; কারিগরের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত 
আমি জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, উহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ 
অন্যবূপ | 

“শিল্পী নানাপ্রকার চিত্রে প্রাচীর অলঙ্কত করিত। হয়তে! 
ব। ন্বর্গ-নরকের চিত্র থাকিত; বুদ্ধের জাতক গল্পের ব! শ্রীষ্টের 
লীলা-প্রসঙ্গ খোদাই করা হইত; সাংসারিক ধর্মভাববিবজিত 
চিত্রও থাকিত (59051911560, 5500197, 1095161৮০), যেমন যুদ্ধ, 
ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদি গ্রীক ও রোমক সৌধের গাত্রে এইরূপ 
চিত্র দেখ! যাঁয়। কিন্তু জগন্নাথের চিত্র সম্পূর্ণ অন্ত ধরনের । 
ইহার কারণ কি? উড়িয্যা অঞ্চলেই বা ইহার বাহুল্য দেখা যায় 
কেন? 

“বৌদ্ধমঠে সাধনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার 
পর্যালোচন1 করিলে একট তান্ত্রিক রহস্তের উদ্ঘাটন করিতে পার! 
যায়। ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সন্যাসীদিগকে এই 
প্রকার জঘন্ত পাঁশব ব্যাপার চিন্তা করিতে হইত । মধ্যযুগে যুরোপের 
মঠগুলিতে সন্যাসীদিগের এইরূপ সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
গহীর জন্য এ সাধনার ব্যবস্থা হয় নাই ; সন্যাসীর জন্য হইয়াছিল । 
এখন মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল বৌদ্ধমঠে রাজমিস্ত্রি ও 
অন্তান্ত মিস্ত্রি পুরুষানুক্রমে কাজ করিত । যুরোপের মধ্যযুগের মঠ- 
গুলিতে সন্ব্যাসীরা নানা প্রকার শিল্পবিগ্যা শিক্ষা করিত। মন্দির 
গাত্রের অধিকাংশ চিত্রই তাহার স্বহন্তে অন্কিত করিয়াছিল ; 
স্বহস্তে 11101721796 করিয়া পুথি রচনা করিত, অনেকে মন্দির 
নির্মাণে রাজমিস্ত্রির কাজ করিত। বৌদ্ধমঠে সন্াসীরা স্বহস্তে 
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শিল্পকার্ধ করিত ন1১ বটে ; কিন্তু তাহার! ৭6516 করিত ; মিস্জি 
তদনুষায়ী খোদাই কবিত। মিস্ট্রিরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই তান্ত্রিক 
সাধন-পদ্ধতি তাহাদেবই অন্ুজ্ঞাত্রমে খোদাই করিয়া! মন্দিরগাত্রে 
প্রকটিত করিত | তদবধি সমস্ত 22077] 03007961017 এ এ 
চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ধার রহিয়া! গেল। হিন্দু সভ্যতার প্রধান লক্ষণ 
এই যে, সে বাহিব হইতে সহজ কোনও একটা নুতন ভাব গ্রহণ 
কবিতে পাবে ; কিন্ত একবাব গ্রহণ কবিলে মাঁব বর্জন করিতে পাবে 
না। এ স্থলে অবশ্যই বিচাৰ কবিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্জন 
কবাইবাব 20901010705 য়োবোপে যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে 
সেকপ ছিল না; প্রঙাপান্বিত পোপ ছিল না, 1730015160:) ছিল 
না, প্রবল 506 ছিল না। সে যাহা হউক, এই বজজন করিবার 
ক্ষমতা ন। থাকাব দকন আনেক দোষ দাডাইয়া গিয়াছে । দেশের 
মধো এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি একবার গৃহীত হলে আর তাহাকে বর্জন 
করা হঃলাধা হইল । 

“কিন্ত দেশের লোকে আপত্তি কবিল না কেন? দ্রাবিড় জাতিব 
মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছুঙ্খল ( 0:07015000905 ) ছিল । 
তাহাদেৰ চোখে এবপ ক্ত্র জঘন্য বা হেয় হইবার সম্ভবন। ছিল 
না।-::7 

আচার্ধ শ্রীল মহাশয়ের ছুটি $থা খুবই মনে লাগে। প্রথম 
কথা-_-এ জাতীয় বন্ধক 1ম মুতির মূলে আছে ধমাঁয় বামাচাব, বজ্রযান 
বৌন্ধ ধমেবই হ"ক, শাক্ত তান্ত্রিকদেরই হ'ক বা অন্তকোন প্রভাবেই 
হক । দ্বিতীয় কথ!--দেশের লোকে আপত্তি কবেনি, কারণ তাদের 
চোখে এর ভিুব জঘন্য বা হেয় কিছু “গেনি। 

হ্যশরিসপন ফোরমান তার 701000510 7090019610) 71102 
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১) একথা আচাধ ক্রচ্ষেন্দ্রনাথ কেন বপেছিলেন? আমার তো ধারণা 
অজন্ত গুহার অধিক।ংশ চিত্র বৌদ্ধ-সন্ত্যাসীরা স্বইস্তে একেছিলেন,__ 
ভাড়া! ক চিত্রকর দিয়ে নয়। 
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(7,০40 1936--পৃ ১০৭-৯) গ্রন্থে তাত্ত্রিক বৌদ্ধদের বাঁমাচারের 
একটি বর্ণন! দিয়েছেন । তিনি লাহক্রগ বৌদ্ধমঠের লামার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হবার পর মঠাধিকারী তাকে কিছু গুহাতত্ব জানিয়েছিলেন । 
লেখক বলছেন, মঠের ভিতরে একটি বিশেষ গুহাগুহে এই আচার 
অনুষ্ঠিত হয়। সে গৃহের প্রাীরে অশ্লীলতম চিত্র ও ভাক্ষষের 
নমুনা! । এই গৃহেই লাম! সাধন। করেন । ক্রমে সেই গৃহে একাধিক 
সুন্দরী নর্তকী প্রবেশ করে এবং বিবস্ত্র অবস্থায় নৃত্যগীত পরিবেশন 
-করে। লামা কখনও একা থাকেন কখনও সপার্দ। শুধু তাই 
নয়, প্রাচীর গাত্রে যেসব দৃশ্য আছে সাধনার শেষ পধায়ে লামাকে 
তাই বা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করতে হয়। কামের উবে ওঠার এ পরীক্ষা 
নাকি গুদের আবশ্তিক। 

মহাযান বা বজ্বষান তন্ত্রের এই জাতীয় বামাচার কলিঙ্গের 
পুষ্পগিরি বিহার ব! অন্তান্ত বিহাবেও যে সে যুগে অনুষ্ঠিত হত না 
তাই বা বলি কি কবে? এই প্রভাব ব্রান্মণ্যধর্মের মন্দিরে এসে 
পড়াও অসম্ভব নয়। 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তার বিখ্যাত 011559 820 1761 
[২21709175 গ্রন্থে এই তথাকথিত অশ্লীল মৃতিগুলির কোনও 
সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পাবেন নি-__এটিকে “9 08950 1321- 
0162175 586972 0 09119921 4£৯101716506916 বলে ক্ষাস্ত 
হয়েছেন । অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়» বলেছেন 4006 70165521706 
06 11706502700 850159 00. 12116109779 5015065 15 50111 ৪ 
702219,” অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বন্ুর বক্তব্য তো পূধেই আলোচনা 
করেছি। . 

একট! কথা এই প্রসঙ্গে বলি, যদিও বিশ্বকর্মার বাস্তশাস্তরে, 
ময়দানবের ময়মতম্-এ অথবা! উড়িব্যার ভূবন-প্রদীপে মন্দির গাত্রে 
মিথুন চিত্র আকবার কোন নির্দেশ আমার নজরে পড়েনি, কিস্তু এ 


১) [19005 016 011552, ০1. 01, 2,401. 


২১৬ 


জাতীয় নির্দেশ কোথাও নেই তা-ও জোর গলায় বলতে পারছি না। 
বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার ৫৫ পরিচ্ছেদে দেখছি : 

“শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষেঃ স্বস্তিকৈতর্ঘটেঃ | 

মিথুনৈঃ পত্রবল্লভিঃ প্রমঘৈশ্চোপশোভয়েৎ ॥% 

“প্রমথ” অর্থে শিব তথ শিবমন্দির । ফলে শোভাবর্ধনের 
আঙ্গিক হিসাবে শিবমন্ৰিরে সর্প, মঙ্গল, বিহগ, বেলগাছ বা ঘট ও 
স্বস্তিক চিহ্ুই যথেষ্ট হয়-_মিথুন মৃতিও আকতে হবে; কিন্ত 
মিথুন মৃতি মানে মৈথুনরত নরনারী নয়। নর ও নারীর পাশাপাশি 
মৃতি। আলিঙ্গনবদ্ধ ব' চুম্বনরত যুগলমূতিও সে অর্থে মিথুন যৃতি । 
অন্য স্থানের কথা জানি না,__কলিঙ্গের মন্দিরে আদি হিন্দু যুগে কিন্তু 
মৈথুনরত মৃতি নেই-__পর শুরামেশ্বরের প্রতিটি প্রাচীর জামি খুঁটিয়ে 
দেখেছি ; যুগল মূতি আছে, আলিঙ্গনবদ্ধ মিথুন মৃতিও আছে কিন্ত 
তাদের নিম্নাঙ্গ অপ্রকট | এ মৃতির প্রথম আগমন (অন্তত যা দেখতে 
পাচ্ছি তাতে ) বৈতাল ও শিশিরেশ্বরে_ অর্থাৎ আদি হিন্দু যুগের 
শেবপাদে_যখন ভৌমকরদের তান্ত্রিক পুজা-অঠনা শৈব উপাসকদের 
অন্তপথে টানছে । ইতিহাস বলছে, ভৌমকর হৃপঙিদের একাধিক 
ব্যক্তি মহাঁধানী পুষ্পগিরি বিহারে যাতায়াত করতেন- মহাযান ধর্ম 
কেউ কেউ গ্রহণও করেছিলেন । ফলে তাদের প্রভাবেই ব্রাঙ্গণ্য 
মন্দিরে এ জিনিস প্রথম প্রবেশ লাভ করে একথা অনুমান করা 
যেতে পারে। 

পূর্বস্রীদের বক্তব্য আলোচন। করে এবার এ ভ্রান্তি অপনোদনে 
আমার কি মনে হয় তা বলি। আমার ব্যক্তিগত ধারণ! ভ্রাস্তিট। 
“অল্লীলতা'র বিষয়ে যে মানদণ্ডটা আমর বেছে নিয়েছি সেখানেই। 
“অশ্লীলতা” কোন শিল্পবস্তুতে বস্তগততভাবে থাকে না। তার মূল্যায়ণ 
শিল্পের উপলন্ধিতে ; পাঠক-দর্শক-শ্রোতা বা বোদ্ধা-নিরপেক্ষ কোন 
শিল্পসম্তার অশ্লীল হতে পারে না। ফলে শিল্পের অশ্লীলতার মৌল, 
উপাদান বস্ত্তঃ শিল্পে থাকে না, থাকে শিল্পের বাহিরে- দর্শক, 
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শ্রোতা বা পাঠকের মনে । আর তার কোন সর্বজনগ্রাহা'একক নেই 
_-গ্বিনিট' নেই ; তাঁকে তৌল করা চলে ন!। তার বিচার আপেক্ষিক- 
ভাবে হতে পারে মাত্র । বক্তব্যট। একটা উদাহরণের মাধ্যমে 
বৌঝাবার চেষ্টা করি। এ মালট। আমার কাছে ভারী, আপনার 
কাছে হাল্‌্ক মনে হতে পারে ; চায়ের কাপট। আমার কাছে গরম 
আপনার কাছে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মনে' হতে পারে; ও লোকটা 
আমার চোখে বেঁটে আপনার চোখে বেশ লম্বা মনে হতে পারেন 
তা হোক 3 কিন্ত আপনার-আমার বিচার নিরপেক্ষ ওজন-উত্তাপ 
এবং দৈর্ঘ্যের একটা বিজ্ঞীনসম্মত মাপ আছে যা দিয়ে এ গুণাগুণ- 
গুলির সবজনগ্রাহ্য বিচার চলতে পারে । কিন্তু ছবিটা! কেমন 
উতরেছে, গানট। কেমন লেগেছে অথবা নাটকটা কেমন জমেছে তা 
তোল হতে পাপে একমাত্র মাপনার-আমার বোধের নিরিখেই-- 
সেখানে কোন ওজনদাডি নেই, কোঁন থার্মোমিটাব হথব। ফুটরুল 
নেই ! “অশ্লীলতা” জিনিসটা এ দ্বিতীয় জাতেপ। তাই ওট! 
আপেক্ষিক । 

কয়েকটা উদাহরণ নিই । রবীন্দ্রনাথের “নষ্টনীড়' এককালে 
অশ্লীলত' দোষে অভিযুক্ত হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের চররিপ্রহীন” একসময়ে 
খোলা আলমাগ্রিতে রাখা হত না। বাঙলা গগ্ভরীতি প্রচলিত হওয়ার 
পূর্ব থেকেই উচ্চকোটি বাঙালী সমাজে ব্রাহ্ম প্রভাব দেখা দিয়েছিল-_ 
যার ফলে প্লীলতা'প্ল একটা তাৎকালীন সংজ্ঞা সমাজে গৃহীত হয়ে- 
ছিল এবং সে সমাজ ব্রান্মপমাঁজ নয়, শিক্ষিত বাঙালীর সমাজ । 
তাই বাঙ্কমচন্্র ভারতচন্দ্রের ভাষায় নরনারীর মিলন-বর্ণনা দিতে 
পারেন নিঃ হয়তো! ভারতচন্দ্রকে তিনি স্ুরুচিসম্মত মনে করতেই 
পারেন নি। তবু সেই ব্রাহ্ম যুগের বাতাবরণেও বঙ্কিম মানুষের এ 
আদিম-বৃত্তিব স্বীকৃতি শিল্পে রেখে গেছেন। তার উপন্তাসের একটি 
পাত্রকে বলতে শুনেছি “যে-বৃত্তির কল্লিত অবতার বসন্ত সহায় হইয়া 
মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, ধাহার প্রসাদে কবির 
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বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকগুয়ণ করিতেছে, করিগণ 
করিনীদিগকে পদ্মমৃণাল্‌ ভাঙ্গিয়। দিতেছে, সে দপজ মোহ মাত্র । এ 
বৃত্তিও জ€দীশ্বর প্রেরিত৷ ১ ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়! 
থাকে এবং ইহ] সর্বজীবযুদ্ধকারী । কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব 
ইহার কবি + বিদ্যাস্ন্দর ইহার ভেঙ্গান।” 

তবু বলব, ভারতচন্দ্রও লরেন্স বা মোরাভিয়ার ভাষাতে নামতে (1) 
পারেন নি। যে বর্ণনা শেষোক্তর খোলাখুলিভাবে করেছেন 
ভারতচন্দ্র সেখানেও প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন--বলেছেন “গিরি 
অধোমুখে কাদে ইত্যাদি । শরৎচন্দ্র যেমন গৃহদাহে শেবপর্যস্ত 
নিরুপায় হয়ে ঝড়ের রাত্রের বর্ণনা দিয়েছেন ডিহিরী-অন-শোনের 
মিলনরাত্রে! আজকের অন্বেক সাহিত্যিককে এ দেশেই দেখছি 
ঝড়ের প্রতীক্ষায় আর প্রহর গুনতে হচ্ছে না, পিরিকে অধোমুখে 
কাদাতে হচ্ছে ন। ! 

আসুন শিল্পের আর এক দিগন্তে, চলচ্চিত্র প্রসঙ্ে। শুনেছি 
“বিন্দুর ছেলে" ছায়াছবিতে বিন্দু তার ছেলের চিবুক স্পর্শ করে চুস্বন 
করছে এ দৃশ্বে নাকি এককালে সেন্সর থেকে আপত্তি হয়েছিল। 
আর আজকে খোসলা-কমিটির রিপোর্ট একেবারে অন্ত স্বরে কথা 
বলছে । বিদেশী আনসেন্।।ড ছবি ধার! দেখেন তারা জানেন পশ্চিমে 
অশ্লীলতার মানদণগ্ডট? কোথায় ধরা হয়েছে ! এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট 
চিত্র পরিচালক ফেদারিকো। ফেসিনি ভার সাম্প্রতিকতম স্য্টি “ছ্য 
স্তাটিরিকন' চিত্রে প্রাচীন রোমের বীভৎস এবং অমানুষিক দৃশ্তাবলী 
নাকি দেখিয়েছেন । শুনেছি, কোন রকম অপরাধ তথা মনোবিকারের 
ব্যাপার নাকি এখানে বাদ যায় নি। এ কাজের সাফাই গাইতে 
ফেলিনি বলছেন “"-*যে কোনও শিল্পকর্ম দর্শকের বোধকে আঘাত 
করে। সেইটাই শিল্পের লক্ষণ । আমাদের মনের শাস্তি বিদ্বিত হ'ক 
এটা আমরা চাই না । কিন্তু সেই শাস্তিভঙ্গ করাই শিল্পের কাজ ।৮১ 


১). আনন্দবাজার--৬, ২. ৭০ শহর সংস্করণ 
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” ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্ননারীদেহ আমদানির বিরুর্বে যুক্তি 
দেখাতে গিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধের একজন পণ্ডিত সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বললেন_-“পশ্চিমখণ্ডে সমুদ্রতীরে প্রায় নগ্রনারীদেহ দেখতে সবাই 
অভ্যস্ত, প্রকাশ্ঠে সেখানে চুম্বন প্রচলিত, কিন্তু ভারতীয় সমাজে 
ওগুলজি চলে না, তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে ওগুলি অশ্লীল” 
যুক্তিটা আমার বোধগম্য হয় নি। এ ফর্মলা মেনে নিলে চিত্রে বা 
ভাক্ষর্ষেও নগ্ননারীদেহ অশ্লীল বলে ধর! উচিত, কথাসাহিত্য থেকেও 
নরনারীর মিলন বর্ণনা বাদ দেওয়! উচিত। নরনারীর জীবনের 
কোন একটি তথাকথিত গোপন অধ্যায় শিল্পে রূপায়িত হলেই তা 
আপত্তিকর হতে পারে না। বিবস্ত্রা কোন স্ত্রীলোককে পথে ঘাটে 
দেখলে আমরা আৎকে উঠব, কিন্তু চিত্র-প্রদর্শনীতে সপরিবারে 
ন্যুড-স্টাডি দেখতে তো! কই আমাদের সঙ্কোচ হয় না? শিল্পে 
নগ্ননারীর যুতি যে কত প্রাচীন তা ভাবলে অবাক হতে হয়_- 
কোয়া্টারনারি যুগের শেষ দিকে মানুষ যখন প্রায় হোমো 
স্তাঁপিয়ান্স্ঁ জন্ত ছিল তখন থেকেই সে ফ্রান্সের গ্রহাপ্রা্চীরে 
নগ্ননারীর চিত্র একেছে। তারপর যুগে যুগে দেশে দেশে শিল্পী্দল 
নগ্ননারীর চিত্র এঁকেছেন, মুতি গড়েছেন_-সমাজে তাই বলে বিবস্ত্র 
সত্ীলোককে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়নি । 

সুতরাং মেনে নিতেই হবে “সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে 
স্থনীতি-ছুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক ৷ কারণ, 
সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে রসবোধে 
উদ্‌বোপ্রিত ক'রে এমন-কিছু রচন। করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে 
অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কীরবদ্ধ খপ্ডিত ধারণার উর্ধ্বে বিশুদ্ধ 
রসোপলদ্ধিতে নিয়ে যাবে । বিষয় বিশেষকে লোকে বলুক হুষ্ট কিন্তু 
মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন-কিছু ফুটে উঠবে যা! 
অভিনব |, যে দেখে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টি- 
ভঙ্গির ইতরবিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে-__বিষয়টি 
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সুনীতি-ছুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে না তার উর্ধ্বে উঠবে ।”১ 

মোদ্দা কথাট। তাহ'লে ফ্ীড়াল এই, যে মানুষ যেহেতু পশু নয় 
তাই মানবজীবনের একটি পর্ধায়- প্রজননের আবশ্টিক পর্যায়, সে 
লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়__এট' তার সামাজিক প্রয়োজন । 
সে পর্যায়টা! অনম্থীকার্ধ তাই সেটাকে বাদ দেওয়া! চলবে না, কিন্তু 
সামাজিক প্রয়োজনে তাতে একট। আবরণের দরকার । 

কিন্তু তাও বোধহয় ঠিক বলা হল না। কারণট। মানুষ পশু 
নয় বলে নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে 
সবচেয়ে ববর অনুন্নত জাতি । তবু এ উলঙ্গ আদিবাসীর! প্রকাশ্যে, 
সঙ্গত হয় না। হস্তীযুথের ভিতর থেকে মদোন্মত্ত করী-করিনী বাঁ 
হয়ে আসে এবং গভীরতর জঙ্গলে একান্তে তাদের যৌনজীবন যাপন 
করে। বিভিন্ন পশুপক্ষীর জীবনেও জীববিজঞ্ানীরা 52009179215 
58309] 010918.0091-এবৰ আবরণ লক্ষ্য করেছেন--যাতে প্রজননের 
বাস্তব প্রয়োজনের উপর একট। নূতন ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
মান্ধুষ এটাকেই করে তুলেছে শিল্প, একেই দিয়েছে নূতন নাম, 
প্রেম! 

সুতরাং মানবজীবনের সেই তথাকথিত গোপন অধ্যায়ের প্রকাশ 
শিল্পে কতটা হবে, ক।ভাবে, কী ভঙ্গিতে হবে, নলচের আড়াল 
কতট। পড়বে, আদে পড়বে কিন তার বিচার করবে সমসাময়িক 
যুগের মানুষের রুচি । দেশকলি পাত্র ভেদে সে বিচাঁরট। বদলাতে 
বাধ্য । দগ্ডকারণ্যে কোকামেট। মাড়াইয়ে (বাৎসরিক মেলায় ) 
এই সেদিনও উন্মুক্ত-বক্ষা শতাধিক যুবতীকে যেভাবে নাচে অথবা 
খেলাধুলায় অংশ নিতে দেখেছি সেভাবে কোন অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের 
কোন শহর-গঞ্জে হওয়া অসম্ভব । সহস্র সহস্র দর্শক সেখানে উপস্থিত 
ছিল-_কারও কাছে দৃশ্যটা বিসদৃশ মনে হয়নি। এমনি অসংখ্য 
উদাহরণ দেওয়া যাঁয়। ভাঁরতবধে নরনারীর যৌনজীবনের বিকাশ 

১) শিল্পকথা নন্দলাল বন্থ, পৃঃ ১৮ 
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সমাজে ও শিল্পে কীভাবে মূর্ত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন 
্রী“ীরদচন্দ্র চৌধুখী, তার (00100110216 0£ 02:০2 গ্রন্থে । তা 
থেকে বেশ বোঝা যায় যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের 
যে ধারণা তাঁব সঙ্গে সে যুগের চিন্তাধারায় অনেকাংশেই মিল ছিল 
না। এ ছাড়া একই যুগে একই কালে বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রভেদ হতে পারে । নব্যভারতের একজন জাতীয় নেতা ক্ষুব্ধ হয়ে 
বলেছিলেন পুরী ও কোনার্কের এ অশ্লীলমূতিগুলি ভেঙ্গে ফেল৷ 
উচিত। এ প্রসঙ্গে ন্দলাল তখন বলেছিলেন “কিছুকাল পুরে পুরী 
ও কোনারকের মন্দিরের বহিভিত্তিস্থিত বন্ধকাম (এ গুলিকে 
ছুর্নীতিপুর্ণ না বলে আদি রপাত্মক বলা উচিত। শিল্পবস্তর শ্রেণী- 
বিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়, রসের দিক থেকে । রসের 
ব্যভিচার ঘটালেই "শিল্পের পক্ষে ত৷ “ছর্নীতি” । রসের ব্যভিচার 
ঘটিয়ে 'শিল্পণকে সামাজিক স্ুনীতি-প্রচারেও লাগানো ষায়। যথার্থ 
শিল্প স্থপ্রি ৬1 নয়।) মুত্তিগুলি নষ্ট করবার কথা হয়েছিল। অত্যন্ত 
সাংঘাতিক প্রস্তাব। এগুলি গেলে শিল্পস্গ্রির কতকগুলি অ্রেষ্ঠ 
নিদর্শনই চলে যায়। নিশ্চয় করে বলতে পাবি নে, পুবী ও 
কোনারকেরভাক্কর শিল্পী কেন এমন বিষয় নিধাচন করেছিল । বিভিন্ন 
মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন । মানুষের জীবনে যে নবরসের 
লীলা! এটি তার অন্ততম রস--আদি রস। এ কথা নিঃসংশয়ে 
বলা যায় যে, রসম্থষ্টি, হিনাবে উক্ত মৃতি গুলি খুবই উচ্চ শ্রেণীর 1৮১ 

এই প্রসঙ্গে শিলের সংজ্ঞ হিসাবে টল্স্টয় যেকথা বলেছেন তাও 
স্মরণ কব যেতে পারে । আজকের যুগচেতনায় টল্স্টয় প্রাচীনপন্থী, 
তবু তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন সংক্ষেপে বলি। টলস্টয়ের মতে 
“**ন্ৃতরাং শিল্পবস্ততে নুতন কিছু থাকা অপরিহার্য, কিন্তু নূতন কোন 
কিছু পরিবেশন করলেই তা আট পর্যায়ভূক্ত হবে না। আর্ট পদ 
বাচ্য হতে হলে তাকে তিনটি শর্ত পুরণ করতে হবে £ 

১) শিল্পকথা, নন্দলাল বন্থ, পৃঃ ১৯ 
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১) নৃতন চিন্তাধারা এবং তার বিষয়বস্ত্রট মনুষ্য সমাজের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে । 

২) বিষয়বন্তুটি এমনভাবে ব্যক্ত করতে হবে যাতে তার ব্যঞ্জন। 
মানুষের বোধগম্য হয়। 

৩) শিল্পীকে তার শিল্পকর্মে উদ্দ্ধ করবার মুল প্রেরণাটি যেন 
তার আত্তরিক তাগিদে হয়--বান্যিক আরোপিত কারণে 
না তয়।” 

স্থতরাং টলস্টয়ের মতে ফেলিনির “ছ্য স্তাটিরিকন' তখনই শিল্প 

পদ বাচ্য হবে যখন আমর তার মধ্যে নূতন কিছু পাব, ত। বুঝতে. 
পারব এবং এও বুঝতে পারব যে বক্স অফিসের মুখ চেয়ে এ ব্যভিচার 
দৃষ্ঠাগুলি পরিবেশিত হয়নি । অতি আধুশিক বাংলা কথাসাহিত্যে 
যৌনচিত্রাবলীর প্রাছর্ভাব সম্বন্ধেও এ একই কথ|। সেগুলি যদি 
প্রাসঙ্গিক হয়, বোধগম্য হয় এবং যদি বুঝি রাতারাতি সংস্করণ 
শেষ করার শুভবুদ্ধির তাগিদে সেগুলি লেখকের কলমের ভগ! থেকে 
নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসেনি তখনই তাকে শিল্প পদবাচ্য বলে 
মেনে নেব । 

নন্দলালের স্ৃএহ মানি অথব। টলস্টয়ের স্ুত্রই মানি পুরী- 

ভুবনেশ্বর-কোনার্কের বঞ্ধকাম মূশিগুলি শিল্পপদবাচ্য। কারণ দেখা 
যাচ্ছে একট। বিশেষ যুগে নরনারীর তথাকথিত গোপনজীবনের মিলন 
দৃশ্য রসন্ষ্টির তাগিদে শিল্পে অনুমোদন পেয়েছিল কলিঙ্গ দেশে । 
নীতির ব্যভিচার ঘটেছে কিনা জানি না, রসের ব্যভিচার কিছু 
ঘটেনি । মুতিগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়, তার রল ও ব্যঞ্জন! সর্জনগ্রান্থ 
এবং নিঃসন্দেহে এদের স্থ্টির মূল প্রেরণা শিল্পীর আন্তরিক তাগিদে 
নৃতন কিছু দিতে অপা'রগ ফুরিয়ে যাওয়া কথালাহিত্যিক যেভাবে 
যৌন-ব্যভিচারের চিত্র এঁকে নূতন করে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা চান, 
কোনার্কের শিল্পীর তেমন কোন তাগিদ ছিল ন1। 

আর শুধু কোনার্কেই বা কেন, শুধু কলিঙ্গ দেশেই বা কেন__ 


*২১৭ 


। খাজুরাহের মন্দিরে, এলোরা গুহায়, মাছরায় খান্দেশের বালাসনে, 
নাসিক জেলার সিন্নারে এমনকি বাঙলাদেশের মন্দির ভাক্ষর্ষেও এ 
ধরনের বন্ধকাম মূতি দেখেছি । কারণট। সবত্রই এ এক-_দেশকাল- 
পাত্র ভেদে শিল্পে রসম্থগ্রির প্রয়োজনে সেগুলি অনুমোদন 
পেয়েছিল। এতে দৌষেরই বা কি আছে ? আর এর জন্ত এত যুক্তি 
খোজারই বাকি আছে ?_ 

অন্যান্য অঞ্চলের কথ! যাক, কলিঙ্গের দেব-দেউলে দেখছি 
অধিকাংশই শিবলিঙ্গ ; বিশেষত ভূবনেশ্বরে । গৌরীপট সমেত শিব- 
লিঙ্গের প্রতীক পরিকল্পনাকে যারা মূল বিগ্রহ করেছেন তাদের 
ধারণায় নরনারীর দৈহিক মিলনদৃশ্তে অশ্লীল বলে কিছু থাকছে 
পারে এটাই তো। বিশ্বাস করা কঠিন। মিশরের পিরামিডে, 
জারেকসাসের প্রাসাদে, তাজমহলে অথবা গ্যাক্রোপলিসের মৌল 
আবেদন স্থপ্টিতত্বের ব্যাখ্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির ভূমিকা বিচারে নয়__ 
তাছাড়। সে সব দেশে বা কালে অশ্লীলতার সংজ্ঞা ভিন্নতর ছিল । 
অজস্তা গুহার সংযমী বৌদ্ধ শিল্পীর দল জীবনকে দেখাতে চেয়েছেন 
--ভার গোপন অধ্যায়কে প্রচ্ছন্ন রেখেই । খুবই স্বাভাবিক, কারণ 
বুদ্ধদেব মারকে অস্বীকার করেছিলেন, পক্ষান্তরে শিব মদনকে ভক্ম 
করলেও স্বয়ং কুমারসম্ভবের অষ্টমসর্গের পটভূমিতে উপনীত হয়ে 
ছিলেন। শৈবরা,_শুধু শৈব কেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোন কালেই 
অনঙজগদেবকে অস্বীকার করেনি । খঝণ্ধেদ১ থেকে আধুনিক কাল 
পর্ষস্ত তার প্রমাণ রয়েছে । সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে 
কলিঙ্গের শৈব ও শাক্ত শিল্পীদল পুরুষ ও প্রকৃতির নন্দন দেখাতে, 
স্থ্রিতত্বের ব্যাখ্যা করতে আমাদের মতে ছুঃসাহসী হয়ে পড়েছেন। 

একটা কথা । এবং সেটা বড় কথা। এরা নাচতে বসে 
ঘোমট] টানেননি। যা বলতে চান, যা দেখাতে চান তা অকপটে 
বলেছেন, খোলাখুলি ভাবে দেখিয়েছেন। তাদের নগ্রমৃতিগুলি তবু 

১) খথেদ, ১ম মণ্ডল, ত্ক্ত ৮৬১ শ্লোক ১৬ 
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'স্্যুডঃ নেকেড? নয়। আজকের রুচিতে তা যদি আমার আপনার 
ভাল না লাগে তবে দোষ তাদের নয়-- বোধকরি আমার-আপনার ! 

সেজন্য নয়, আমার কাছে খটক? লেগেছে অন্ত একট কারণে 
সেটা এ বন্ধকাম মৃতিগুলির সংখ্যাধিক্য ! 

জীবনে যৌনপধায় অনস্বীকাধ-_ স্থ্টির মূল সেখানে নিহিত 
কিন্তু জীবন শুধুমাত্র যৌনাচার নয়! শিল্পও তাই। তাই বলব 
ছুঃসাহসের জন্য নয়, একদেশদশিতার জন্য পরিকল্পনাকারকে 
পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি । এদিক থেকে মনীবী রাসেলের 
1/02171980 150 11019] পুস্তকের ছুটি উদ্ধতি দিয়ে আমিও বলতে 
চাই যে যদিও স্বীকার করি “]০9% ০৫ 1166 0676105 1১010 ৪ 
0210911) 5190170091761% 17 122901:0 রি 9০১ (জীবনে আনন্দ 
যৌনাচারের স্বতংস্কুর্ততায় অনেকাংশে নির্ভরশীল ), তবু ছ্যর্থহীন 
ভাষায় বলব “ 1 ৮1918 609 101969, 85 21001919009] 25 1 ০218, 
0190] 1:25910 20 01507012  012090000102:0101) 5101 0019 
(99০30081] 11000101109 ) 95 91) 9৮1] (আমি আবার বলতে চাই, 
যতটা! গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব অতট। জোর দিয়েই বলতে চাই 
যে, আমার মতে যৌনাচারের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ 
করাও ক্ষতিকারক । মাঞ্িন দেশে যৌনচিস্তার অতিশয্য দর্শনে 
রাসেলের যে কথা মনে হয়েছিল কোনার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য দেখতে 
দেখতে আপনার-আ মার সেই কখা মনে পড়া বিচিত্র নয় ! 

প্রশ্ন হতে পারে £ কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃতকামের দৃশ্য কেন 
খোদাই করা হল ? উত্তরে বলব “বিকৃত” বিশেষণটাও আপেক্ষিক । 
ভ্যান-ডি-ভ্যালডি বা হ্যাভলকৃ-এলিসের মতে ও শব্দটা] অর্থহীন। 
আমার আপত্তি সেখানে নয়, আমার আপত্তি বিষয়টির গুরুত্বদানে, 
তাঁদের প্রাধান্তে। শৈবমন্দিরে যাই হোক, স্থর্যমন্দিরে বা বিষণ 
মন্দিরে জীবনের এ পর্যায়টা এত প্রাধান্ত কেন পেল মন্দির 
ভাক্কর্-শিল্পে ? 
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তারও একটা যৌক্তিকতা মনে জাগছে । পশ্চিমখণ্ডে একসময়ে 
্রীীয় ধর্মযাঁজকদের কড়া শাসনে নর-নারীর যৌনজীবনের উপর 
লৌহ-যবনিক] টানার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল । বহুদিন ধরে শিল্পে 
তথাকথিত সংযমের একটা আইন প্রচলিত ছিল। ধর্মযাজক 
সাভোনারোলার কীতি সকলেরই জান1। রেনেন্স! যুগে এই পর্দাটি 
সরিয়ে দিলেন কয়েকজন ছুঃসাহসী শিল্পী । নগ্ন নারীদেহ শিল্ষে 
পুনরাবিভূত হল। গ্রীক ভাক্ষর্ষের নগ্ন নারীদেহ যেন পুনর্জন্ম লাভ 
করল কয়েক শতাব্দী পরে । মজা হচ্ছে এই যে__যেই বাঁধন সরে 
গেল অমনি নিরাববণ নরনারী দেহের বন্তায় যেন ভেসে গেল 
শিল্পীদের সমস্ত চেতনা । এমনিই হয়। বোধকরি প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিতো আদি রসের যে বাধাবন্বহীন প্রকাশ আমর! দেখেছি এবং 
যে প্রকাশ মধাযুগে কথঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল হঠাৎ কোন-কারণে 
সে বাঁধ! সরে যাওয়ায় এই বিশেষ যুগে বন্ধকাম যুতির বন্তায় 
ীভাবেই ভেলে গিয়েছিল তদানীন্তন শিল্পীদলের শিল্পচেতন]। 


কলিঙ্গের দেব-.দউল পরিক্রম আমাদের শেষ হল । নিঃসন্দেহে 
বলব--কলিঙ্গের ভাক্করদল উতকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন--এ কোনার্কে! পরিকল্পনায় শিল্পীর! ছিলেন বিশ্বকর্মী, 
বিরাটন্বে ময়দানব আর সুল্স্সকারিগরীতে যেন আগ্রার হস্তীদস্তশিল্পী। 
কোনার্ক সে অর্থে মহান! রথ-মন্দিরের পরিকল্পনা কোনার্কের 
আগেও হয়েছে_মহাবলীপুরমে*কিস্ত কোনার্কের সঙ্গে তার কোন 
তুলনাই চলে না । এত বিরাট, এত মহান, এত সুন্দর রথ পৃথিবীতে 
আর দ্বিতীয় নেই__বিশ্বে হয়তে। এর চেয়েও মহান, রথ একটি মাত্রই 
আছে, সে রথ পৃথিবীর নয় আকাশের ! যে রথে চড়ে স্যগ্রির প্রথম 
দিন থেকে সূর্দেব চলেছেন শেষ মহাপ্রলয়ের দিকে । তাই 
কোনাক রথের সামনে দাড়িয়ে শ্রদ্ধায় দর্শকের মাথা আপনিই নত 
হয়ে আসে । কোনার্ক সে অর্থে অতুলনীয় । 
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ভারতবর্ষে স্থাপত্য-ভাক্কর্ষের উৎকর্ষের দিক থেকে ছুটিমাত্র শিল্প 
সম্পদের সঙ্গে কোনার্কের তুলন1 কর চলতে পারে - তাজমহল এবং 
অজস্তা-ইলোরা। পরিকল্পনার দিক থেকে কোনাক বোধহয় এদের 
কারও চেয়ে কম যায় না। তবু এ কথা স্বীকার কগতেই হবে 
তাজমহলের একটা অন্ত মোহবিস্তারের ক্ষমতা আছে । দুর্গত 
বিশাঁলত্ব এবং বিভিন্ন অজ-প্রত্যঙ্গের এমন তাঁল-মান-লয় াখজমহলে 
আছে-_য পৃথিবীর অন্য কোনও স্থাপত্য-কীতিতে নেই। তাজমহল 
পরিকল্পনাকাবর দর্শককে এমন এনন স্থানে দাড় কবিয়ে দিয়েছেন 
যেখান থেকে বিরাট তার বিরাটত ত্যাশ কৰে শুধু অন্দররূপেই 
প্রতিভাত হয়েছে । ভাব ও লাবণ্য যোজন। যদি শিল্পের জগ হয় 
তবে তাজমহলের সে অঙ্গ কানায় কানায় টলটল ॥ সম্াজ্জীর বূপ- 
লাবণ্য এবং সম্রাটের বিরহবিধূর অন্তরের আতি যেন পাষাণে ফুটে 
উঠেছে । ,কোনার্ক যতই কেন না বিস্ময়কর হ'ক মনকে অমন করে 
নাড়া দেয় না! অবশ্য ভার একটি প্রধান কারণ এই চয, কোনার্ক 
মন্দিরের খণ্ড-বিচ্ছিন্নরূপই আমরা আঞঙ্জ দেখতে পাচ্ছি--তার সম্পূর্ণ 
আবেদন কি ছিল তা আমরা জানি না। 

তুলনা অজন্তা-হলো"বার সঙ্গেও করা চলে। 

ইলোরার কৈলান অথব। বিশ্বকর্ম! গুহার প্রধান পরিকল্পনা- 
কারের কৃতিত্ব ও কোনার্ক-পরি"ল্লনাকারের অপেক্ষা ন্যুন নয়। 
যদিও কোনার্কেব গড়া ইলোরায় ছিল শুধু ভাঙ্গা! তবু পরিকল্পনার 
দিক থেকে ছুই সমহ্ল্য। 

কিন্ত মামার মতে অজজ্তার বৌদ্ধ শিল্পীরা নিঃসন্দেহে শিল্পী 
হিসাবে কোনার্ক রূপকারদের চে: বড়জাতের । স্থাপত্যচিপ্তা যত্তই 
মহান হক, রূপায়ণের দক্ষতা যতই বিস্ময়কর হক এবং ভাঙ্করদের 
স্দ্মুঞ্া যতই না কেন চমক্কপ্রদ হ'ক--কোনার্ক বূপকারদের মধ্যে 
সেজাতের শিল্পীধনের সন্ধান পাইনি যা পেয়েছি অজজ্তীয়। 
অবলোকিতেশ্বর পদ্মপানির জঙ্গে হরিদশ্ব মূত্র তুলনা চলে-__শিল্প- 
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বন্ত হিসাবে কেউ কারও অপেক্ষা ন্যুন নয়। অজস্তার সপ্তদশগুহার 
কৃষ্ণা অগ্নরা অথব! প্রথম গুহার কৃষ্ণীরাজকুমারীর তুলনায় 
কোনার্কের জগমোহনের পোতাঁলে রক্ষিত নারীমূতিগুলিও শিল্প- 
সামগ্রী হিসাবে সমপধায়ের_ কেউ কারও কম নয়। কিন্তু অজস্তার 
প্রথম গুহার 'মহাজনকজাতক' অথবা সম্তদশগুহার মরণাহতা জন- 
পদকল্যানী' কিন্ব। “বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুলের” সমতুল্য কোনও শিল্প- 
নিদর্শন কোনার্কে আমার নজরে পড়েনি। অজস্তার শিল্পী যেন 
জীবন-রসের রনিক--এই প্রপঞ্চময় বিশ্বজগতের প্রতিটি জীবকে, 
প্রতিটি বস্ত্রকে যেন তিনি জড়িয়ে ধরতে চান,জাপটে ধরতে চান ;__ 
শিল্পী সেখানে ছিলেন মূলতঃ জীবনুভিক্ষু। অপর পক্ষে কোনার্কের 
শিল্পী রাঁজসিক ! রাজদৃষ্টিতেই যেন তিনি দেখেছেন এ ছুনিয়াকে-__ 
তাই কোনা শুধুই ছাচে-ঢাল! অলসকন্তা, দেবদাসী, মিথুন, নাগ- 
নাগিনী রাজান্তঃপুব ও শিকাবেন দৃশ্ট । অজন্তায় গ্রামা-জীবনের 
অসংখ্য চিত্র আছে, আছে হলকধণবত কৃষক, পাখি-ওয়ালা, ধীবর, 
সাপুছে, মুদি, কলু, নাবিক, গোপ্লালার চিত্র-কোনার্কে সে দৃষ্টিভঙ্গির 
আমভাঁব। সে আমলেও বোধকরি বাবোআানা কলিঙ্গবাসী ছিল 
কৃষিজীবী--কৃষক বা লাঙ্গল আমার নজরে পড়েনি । তাত বুনতে 
দেখিনি কাউকে, দেখিনি কুমোবকে, ছুতারকে, কলুকে- দেখিনি 
এমন কি মতসজীবীকেও যাব। নিশ্চয় ভীড় করে দেখতে আসত এ 
মন্দির নির্মাণের কাজ । রাজপ্রাসাদের বাইরে যেন জীবন নেই । 
জীবজগতের অংসখ্য মৃতি আছে--আছে হাতী, ঘোড়া, ষাঁড়, হরিণ, 
ইছুর, ছাগল, বানর, ববাহ, কুম্তীর, কুর্ম, মাছ, টিকটিকি, সাপ, 
সিংহ, উট, জিরাফ, হাঁস, ময়ুব, খরগোশ এবং কাল্পনিক গজ 
বিরাল, নরবিড়াল ইত্যাদি । তবু বলব জগত-প্রপঞ্চের বিচিত্র 
বিকাশ হিসাবে ন্বতংঃস্ফুতভাবে তারা শিল্পে উপস্থিত হয়নি__অজস্তা 
গুহার মত একবর্ণা সেখানে বুধ! হননি ;__তার! এসেছে মানুষের 
প্রয়োজনে । অর্ধেক এসেছে দেবতার বাহন হিসাবে এবং প্রায় বাকি 


চি 


অর্ধেক মাছুষের ! এমন কি টিকটিকি জিরাফ পর্যস্ত এসেছে মানুষের 
প্রয়োজনে ! ্‌ 

অজস্তার সঙ্গে কোনার্কের শিল্পগত এই যে মৌল প্রভেদ এর 
গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখব- কোনা স্যপি হয়েছিল রাজ- 
নির্দেশে, রাজার অর্থান্ুকুল্যে--অপরপক্ষে অজস্তার বৌদ্ধসজ্ঘের 
কেন্দ্রে ছিলেন বৌদ্ধ-অর্তের', ধারা গাহস্থ্য-জীবনে ছিলেন বিচিত্র 
পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণীতুক্ত । তাই গ্রাম্যজীবনের যে চিত্র তার! 
এঁকেছেন ত। “মসৌখীন মজছুরী” হয়নি, হয়েছে দরদী দিক চিহ্ন ! 
জীবনে জীবন যোগ করেই তারা শিল্পকে রূপায়িত করেছেন। সে 
স্বযোগ কোনার্কের শিল্পী পাননি ; তাকে ক্রমাগত গড়তে হযেছে 
(মথুন-মৃতি, রাঁজপ্রাসাদের দৃশ্ঠ , অথবা দেবদাসী। রাজান্ুগ্রহ 
লাভের সস্তা মোহে! আর তাই কোনাকে আর্টকে ছাঁপিয়ে বড় 
হয়ে উঠেছে, ক্রাফট ! 

তার মানে এ নয় যে কোনাক আমাকে হতাশ করেছে। 
তাজমহল অথবা অজজ্ত। ছাড় প্রাচীন ভারতের আত্মাকে কোন 
শিল্পকর্মে এমন মহানরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠতে আমি তো আর 
কখনও দেখিনি । 
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